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এ বাংলায় বনে রমেশ শীলের মতন লোককবির গান বেশী সংখ্যায় পাওয়া 
অসন্তব। তবুও আমর] আমাদের সাধ্যমতন পাঠকদের তার গানের সঙ্গে পরিচিত 
করে তুলতে চেষ্টা করেছি। তবে গানগুলির পাঠ অথব| তার্দের কালাঙ্ুক্রমিক 
বিন্যাসের ক্ষেত্রে কোন রকম অভ্রান্তির দীবী নেই । কারণ কবির জীবিতকালেই 
তার বহু গানের একাধিক পাঠের সন্ধান পাওয়! গেছে । আর যে কোন লোক- 
কবির ক্ষেত্রে যেমন রমেশ শীলের সমস্ত গানের রচনাকাল সম্পর্কেও তেমনি সঠিক 
কোন সিঙ্ধান্তে পৌছানে। সম্ভব নয়। এছাড়াও টট্টগ্রামের কথ্যভাঘায় রচিত 
গাঁনগুলির ক্ষেত্রে আমব' প্রাপ্ত পাঠের প্রতিই বিশ্বস্ত থাকতে সচেষ্ট থেকেছি। 


ধাদের সহায়তা ছাড়া এই বই হয়ত সহজে প্রস্তত হতে পারত ন৷ তাদের 
মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় শ্রাহেমঙ্গ বিশ্বাসের নাম । শ্রী বিশ্বাস তার সংগ্রহ 
থেকে রমেশ শীল সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য অরুপণভাবে হাতে তুলে দিয়ে অশেষ 
কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন । 

অধ্যাপক স্থ্নীল চক্রবর্তী রমেশ শীলের ছুপ্পাপ্য কয়েকটি চিঠি ও ফটে॥ 
আমাদের ব্যবহার করতে দিয়ে বাধিত করেছেন । 

প্রস্ততিপর্ধ” পদ্ধিকার মহকর্মী সম্প।দক বন্ধুদের মহযোগিতা অপরিহার্য ছিল। 

বই-এর প্রচ্ছদ একে দিয়েছেন বন্ধুবর শ্রীকল্যাণ মাইতি | 
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কবিগান ও গণকবিয়াল রমেশ শীল 


এক ঃ কবিগান 


কপপণ প্পাাপপীপপত পাপা ২৩ ৩ তাপস পির | পতি শি পপপাগ শপ িশীশিশপসএ০স ০ পপসপপাপপার 


রবীন জন্ম-শতবাধিকীর বছরের গল্প শুনেছিলাম। কোন নিতান্থই অজ 
পাড়াগায়ে শতবাধিকীর উদ্যোক্তাদের বিপন্ন করে এক কৌতুহলী মানুষ নাকি 
প্রশ্ন করেছিলেন, “বাপু এই যে কবি কবি বলছ, এই কৰি রবি ঠাকুরটি কে? 
কই আমাদের গায়ের দিকে তো কোনদিন গান গাইতে আসেনি । অবাক হবার 
কিছু নেই এই গল্পে, কারণ এমন কি আজকের দিনেও গ্রামের মানুষের এক 
বিশাল অংশের কাছে কবি মানেই কবিয়াল । মধ্যবিত্ত সংস্কৃতির নায়ক রবীন্দ্রনাথের 
সঙ্গে কবিয়াল রমেশ শীল, গোমানী দেওয়:নদের পার্থক্য খুবই মৌলিক, একেবারে 
শ্রেণী-অবস্থানের । গ্রামীণ সংস্কৃতির কবি তাই অশিক্ষিত বা স্বল্পশিক্ষিত 
কবিয়ালেরাই । ব্লাই বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথ বা! জীবনানন্দ নন। রেডিও, মাইক 
€ ফিল্লী সঙ্গীতের আগ্রাণী জগঝম্পের মধ্যে যত বিপর্ধস্তই হোক না কেন, 
গ্রামাঞ্চলে এখনও কবিগানের ধারা বয়ে চলেছে আগের মতন। কবিগায়কদের 
ঘিরে এখনও উতস্থৃক শ্রোতাদের সমাবেশ হয়। এখনও ঢোল কসর বাজিয়ে 
ছুই পক্ষের কবির দলের মধ্যে, পৌরাণিক বা সাম্প্রতিক কোন ঘটন! নিয়ে 
পক্ষে বিপক্ষে বেধে যায় যুদ্ধ। বুদ্ধির যুদ্ধ, ভাষার যুদ্ধ, জ্ঞানের যুদ্ধ। এখনও 
কবিগয়ালাদের সঙ্গে গ্রামীণ মানুষের ভাবনার আদানপ্রদান চলে অবাধ, 
শ্বতঃস্ফৃভভাবে । এখনও লড়াই-এর নেশায় রাত শেষ হয়ে ভোরের আলো! ফুটে 
.খগঠে। তেমন তেমন ক্ষেত্রে এখনও শ্রোতার!ই মিলিয়ে দেন ছুই বিবাদী পক্ষকে, 
(জোটক দিয়ে দেন তাদের মধ্যে । প্রবল উল্লাসের মধ্যে শোন! যায় বিজয়ী দলের 
নাম, গলায় হয়ত বা গাঁদা ফুলের মাল! নিয়ে গুণণুগ্ধ শ্রোতাদের ভিড় ঠেলে তাদের 
পথ করে নিতে হয় নিজের নিজের গ্রামের দিকে । 

এই চিত্র শহুরে মধ্যবিত্তদের কাছে আজকে নিতান্তই অপরিচিত। কবিগান 
এখন নিছক গবেষণার উপাদান, অন্যান্ত পাঁচদশটি কিউরিওর মতন অভীত্চর্চার 


ছ্ই গণকবিয়াল রমেশ শীল ও তার গান। 


বিষয়। কিন্তু একটা সময় ছিল যখন কলকাতার কালচারে কবিওয়ালাদেরও ছিল 
নির্দিষ্ট আসন। মধ্য-উনিশ শতক তো বটেই, ১৮৮২ সন পর্বস্ত কলকাতায় 
পাড়ায় পাড়ায় বিস্তবানদের বাড়িতে বাড়িতে ছিল আখড়াই, হাফ আখড়াই, 
সখের কবিগানের আমর | ভবানীপুরের কবিদলের সঙ্গে কালীঘাঁটের, কিংবা 
বাগবাজারের দলের সঙ্গে জোড়।সাঁকোর দলের লড়াই--এসব তো! ছিল প্রায় 
নিত্যকার সাংস্কৃতিক আনন্দ অনুষ্ঠানের অঙ্গ । কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত যিনি প্রচুর' 
পরিশ্রমে প্রায়-বিস্থাত কবিওয়ালাদের গান ও জীবনী তর যুগের মানুষের কাছে 
উপস্থিত ক'রে কবিওয়ালাদের সম্পর্কে প্রথম আলোচনার স্ত্রপাত করেন, তিনি, 
দ্বয়ংই ছিলেন কবির দলের একজন বিশিষ্ট বাধনদার । তীরই শিষ্য হলেন রঙ্গলাল 
বন্দ্যোপাধ্যায় । কিশোর রবীন্দ্রনাথের কাছে প্রভাব-ম্বরূপ এই কবিও নিজের' 
কৈশোরে ছাতুবাবু লাটুবাবুর দলের মাইনে কর! কবিয়াল হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন। 
হিন্দুমেলার শ্রষ্টাদের একজন, স্বাদেশিকতা!র প্রথম উদ্যোক্ত!দের অন্যতম মনোমোহন' 
বস্থও ছিলেন কবির দলের সঙ্গে যুক্ত, গান বাধতেন তিনি। সর্বোপরি ছিলেন 
বহ্ছিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বাঙালী মধ্যশ্রেণীর প্রথম আলোকপ্রাপ্তড ও শিক্ষিত- 
শেষ্দের একজন হয়েও যিনি কবিগানের প্রতি ছিলেন সম্রদ্ধচিত্ত। কিন্তু ম্বাধীন, 
অর্থাৎ ইংরেজী শিক্ষা-নির্ভর, মধ্যবিত্তের নব্য সংস্কৃতি যত গডে উঠতে লাগল ততই 
কবিয়ালের শিক্ষিতজনের অবজ্ঞ! ও তাচ্ছিল্যের শিকার হতে লাগলেন । অবশেষে 
মধ্যবিত্ত সংস্কৃতির স্বর্ণযুগে কবিগান অমাজিত, অশিক্ষিতজনের কুরুচিপূর্ণ কৃষ্টি 
আখ্যা লাভ ক'রে নিক্ষিপ্ত হল আবর্জনার লুপে। এই হাওয়া বদলের বিশেষ 
তাৎ্পধটুকু বুঝতে গেলে আম|দের কবিগানের ইতিহাসকে একটু ধারাবাহিকতার, 
মধ্যে দেখতে হবে | 


কবিগান 2 সুচন। 

কবিগানের আদি রূপ ঠিক কি এবং কতকাল আগে তার উদ্ভব, এসব বিষয়ে: 
নিশ্চিত করে বলা বেশ কঠিন। তবে গবেষকেরা মোটামুটি কয়েকটি বিষয়ে 
একমত্যে পৌঁছতে পেরেছেন বলে মনে হয় প্রথমতঃ, কবিগান কলকাতা! শহরের, 
উঠতি ধনীদের মনোরগ্নের জন্য এখানে, এই শহুরে পরিবেশেই জন্মলাভ করেছিল 
বলে রবীন্দ্রনাথের যে ধারণা, তা আজ আর কেউ-ই প্রায় সমর্থন করেন না। 
সকলেই কবিগানের লৌকিক উৎসটুকু স্বীকার করে নিয়েছেন। তবে পাঁচালী 


কবিগান তিন 


না যাজ্জা, নাঝুমুর গান কোনটা থেকে কবিগানের আত্মপ্রকাশ তা নিয়ে এখনও 
আলোচনা চলছে, যদ্দিও ঝুমুর গানের দিকেই পাল্প! ক্রমশঃ ভারী হয়ে উঠছে । 
ঝুমুরের বয়স প্রায় হাজার বছরের কাছাকাছি হবে। ঝুমুরের প্রধান বৈশিষ্ট্য ঃ ছুই 
দলের মধ্যে সেখানে পর্যায়ক্রমে গানে গানে উত্তর প্রত্যুত্তর চলে, যার নাম পূর্বপক্ষ 
ও উত্তরপক্ষ অর্থাৎ চাপান ও উতোর | “কবিগানে ঝুমুরের এই ধারাই অনুস্যত 
হয়েছিল” বলে অনেকে মনে করেন। তাদের মতে “কবিগান ঝুমুরেরই গোষঠীভৃক্ত ৯ 
পাঁচালী, যাত্রা বা ঝুমুর যার থেকেই হোক না কেন, কবিগান গ্রামীগ মানুষের স্থটি । 
লোকায়ত গ্রামীণ সংস্কৃতির বিভিন্ন ধারাঁতেই তার উদ্ভব, বিকাশ ও বিস্তার | 
দ্বিতীয়তঃ, অন্তত সপ্তদশ শতাব্ীতেও যে কবিগানের চর্চা জনজীবনে 
ছিল সে বিষয়ে গবেষকেরা! মোটের উপর একমত, যদদদিও মাত্র অষ্টাদশ 
শতকের প্রথমার্ধ থেকে কবিগানের স্থম্পষ্ট নিদর্শন মেলে, বা প্রাচীনতম 
কবিয়াল হিপাবে পাওয়া যাঁয় গোজলা গু ই-এর নাম। সপ্তদশ এবং প্রধানত: 
অষ্টাদশ শতকের ক্ষয়িষু সামন্ততান্ত্রিক সমাজের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব 
কবিগনের আঙ্গিক ও বিষয়বস্তকে গড়ে তুলেছিল। মুকুন্দরামের দৈব- 
উরতার যুগের পর নবাবী আমলের শেধার্ধে কষ্চনগর, চন্দননগর, মুশিদাবাদ 
ও কলকাতার নাগরিক সমাজ হয়ে উঠেছিল ভারতচন্দ্রের রাঁজান্ুগৃহীত 
কাব্যহ্ষ্টির পরিমল । তারপর ১৭৬০-এ ভারতচন্তের যুগ শেষ হল । একদিকে 
ভারতচন্দ্র এবং অন্যদিকে ইংরেজী সাহিত্যের প্রভাবপুষ্ট আধুনিক বাংলা সাহিত্যের 
উনিশ-শতকী আবির্ভাবের মাঝামাঝি সময়েই কবিগানের একচ্ছক্র রাজত্বকীল।২ 
তবে মনে রাখতে হবে গ্রামীণ মানুষের স্ট্টি হওয়া সত্বেও কবিগান শ্রমজীবী 
মানুষের সমষ্টিগত শ্রমগীতি (12011 4০) ) নয় । এবং সেই কারণেই, 
মানুষের শ্রমজীবনের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে একাত্ম বা তার শ্রমপ্রক্রিয়ার (172০9%7" 
?10065$ ) সরাসরি ফসল নয় বলেই, কবিগান প্রায় জন্মলগ্ন থেকেই পরমুখ- 


১। হরেকুষ্ণ মুখোপাধ্যায়, গৌঁড়বঙ্গ সংস্কৃতি, পু 2 ১১৭ 
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চার গণকবিয়াল রমেশ শীল ও তার গান 


পেক্ষী। প্রথম যে কবিয়ালের গান আমর! পাই, সেই গোজলা গু ইও পেশাদারী 
দল তৈরী করে ধনীদের গৃহে গাওনা করিতেন' বলে জান! যায়। এমন অঙ্ুমাঁন 
করলে হয়ত বিশেষ ভূল হবে না যে একদিকে জীবনধারণের জন্য সামন্ত প্রতুদের, 
অন্যদিকে প্রেরণার জন্য লমশ্রেণীতৃক্ত দরিদ্র আোতাসাধারণের-_এই ছুই পরম্পর- 
বিরোধী পৃষ্ঠপোষকতার উপর নির্ভরশীলতা কবিগানের বিষয়ের, কচির, এমন কি 
পরবর্তীকালে তার অস্তিত্বের ও সংকট স্থষ্টি করেছে। 


কবিগ।ন £ উনিশ শতক 2 নগ্ররায়ণ 

কবিগানের ইতিহাসে এরপর এক তাৎপর্ধপূর্ণ মুহুর্ত উপস্থিত হল মধ্য-অষ্টাদশ 
শতকে । ভারতবর্মের পরবর্তী প্রায় ছুশো বছরের ভাগ্য পলাশীর যুদ্ধে নির্ধারিত 
হয়ে গেল। ইংলগ্ডের শিল্প পুঁজির (1//0/51781  091)1101) বিকাশের 
তাগিদেই আত্মনির্ভরশীল প্রাচীন গ্রামঘমাজ ভেঙ্গে, তার ম্বাধীন শিল্পের বিকাশ 
স্তব্ধ করে দিয়ে ভারতবর্ষকে ইংলগের স্থায়ী বাজারে রূপান্তরিত করা হল। কোন 
পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থা! প্রধানতঃ নয়, কোম্পানী নতুন চরিত্রের স্থদূঢ এক সামস্ততন্ত্রে 
পত্তন করল । ১৭৯৩-এর চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত থেকে অনুপস্থিত জমিদীর ও 
অসংখ্য মধ্যন্ব হ্ভোগী শ্রেণীর স্থষ্টি হল। “অধিক ধনী হওনের" প্রত্যাশায় তার 
“কলিকাতা কমলালয়ে” এসে ভিড় জমাল। ফুলে ফেঁপে উঠতে লাগল কলকা'তার 
এশ্বর্ব। নাগরিক সংস্কৃতির শ্রীবৃদ্ধির পাশাপাশি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত-জাত মধ্য- 
স্বত্বভোগীদের নির্মম অত্যাচারে কৃষকসমাীজের অবস্থা হল শোচনীয় । বিধ্বস্ত 
গ্রমসমাজ শহুরে ধনিক ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নবজ।গরণ-যজ্জের ইন্ধনে পধবসিত 
হল। এরই পরিপ্রেক্ষিতে পৃষ্ঠপোষকতা-নির্ভর গ্রামের কবিগায়কদের একাংশও 
জীবন ধারণের তাগিদে ছিন্নমূল হয়ে তাদের পৃষ্ঠপোষক অনুপস্থিত জমিদারবর্গের 
পিছনে পিছনে তার্দেরই মনোরঞ্চনের জন্য যাত্রা করল কলকাতার দিকে ।১ 

যদিও গ্রাম।ঞ্চলে কবিগানের একটা শ্রোত সব সময়ই বহমান থেকেছে, তবু 
কবিয়ালদের অনেকেই এসে জড়ো! হয়েছিলেন কলকাতা ও তাঁর আশেপাশে । 

১1 ১৯৪৫ সনে ঢাকায় অনুষ্ঠিত পুববঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনে লোকসাহিতা শাখার সভাপতির 
অভিভাষণে রমেশ শীল বলেছিলেন, "আমাদের লোকসাহিত্য ধ্বংস হইবার প্রধান কারণ 
হইতেছে বৈদেশিক পরাধীনতা। বৈদেশিক শক্তি কর্তৃক আমাত্দর দেশ দিনের পর দিন 
লুষ্ঠিত হইল। এই লুষ্ঠটনের আন্তিশযষো আমাদের প্রাম্যসমাজ বিধ্বস্ত ও বিপর্যস্ত ভইয়) 


কৰিগান ূ পাঁচ 


যেমন ফরাসডাঙ্গ। থেকে এসেছিলেন রাস্ছ ও নৃসিংহ, ফরাসভাঙ্গার কাছে গৰিটি 
থেকে এসেছিলেন বিখ্যাত এান্টনি ফিরিঙ্গি, গুপ্তিপাড়া থেকে এসেছিলেন 
ভোলানাথ মোদক বা ভোলা ময়র1, অস্থিকা কালনার কাছে সাতগেছে গ্রাম 
থেকে ভবানী বেনে এসেছিলেন । এছাড়াও চন্দননগর থেকে নিতাই বৈরাগী, 
শালখে থেকে রাম বন্থ্‌, বারাসত থেকে বংশী ধর, ধরণী ধর, হুগলী জেলার 
পিয়াসপাড়! থেকে বলাই বৈষুব_-এরকম আরো কতজনই না এসেছিলেন 
বিখ্যাত হকু ঠাকুরকে অবশ্য আপতে হয়নি বাইরে থেকে, কারণ তার জন্ম হয়েছিল 
কলকাতার সিমুলিয়ায়, ১৭৩৯-এ। 

জমিদার নবককঞ্ণ দেবের বাঁড়িতে ছিল হরু ঠাকুরের কবির দল । পাথুরিয়াঘাটার 
ঠাকুর বাড়িতে গে।পীমোহন ঠাকুরের বৃত্তিভোগী ছিলেন কবিয়াল লক্ষমীকান্ত 
বিশ্বাস। ১৮২০-তে লক্ষ্মীকান্ের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র বৈগ্নাথ এবং বৈদ্যনাথের 
পর দৌহিত্র দর্পনারায়ণও বুত্তিভোগ করেছেন এবং দল পরিচালনা করেছেন । 
বিখ্যাত ধনী ছাতুবাবু ও লাট্বাবু, প।ইকপাঁড়া ও কাঁশিমবাঁজারের ভূম্বামীদের ও 
ছিল বুত্তিভোগী কবির দল। এছাড়াও শোভাবাজাবরের রাজবাড়ি, বাগবাজারের 
বন্থরা, হাটখেলার দত্তরা, কলুটোলার শীলেরা, দূজিপ|ড়ার মিত্রের] তাঁদের বিভিন্ন 
দোল-রাস-ছুর্গোৎ্সবে কবিগ;নের ব্যবস্থা করে তৎকালীন কবিদের পৃষ্ঠপোষকতা 
করতেন। এইভাবে মুত্স্থদ্দি বেনিয়া-শাসিত কলকাতায় মধ্যবিত্তের সংগ্কাতি গড়ে 
ওঠার যুগেও কবিয়।লেরা তাদের পৃষ্ঠপোঁষকদের সামন্ততান্ত্রিক সংস্কৃতির অন্তর্গত 
এক অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে টিকে থেকেছেন দীর্ঘকাল । তবে নগরায়ণের ধারায় 
ক্রমশঃ কবিগনের আঙ্গিক ও বিষয়বস্তগত পরিবতন এলো । কবিগানের নতুন 
রূপ হাফ আখড়াই তৈরী হল সম্পূর্ণ কলকাতাতেই। পাঁড়ায় পাড়।য় সখের 
কবির দল গড়ে উঠল । সঙ্গে সঙ্গে এল একধরণের গ্রাম্য-নাগরিকতা ব। বিকৃতি । 


পড়িল। দুণভিক্ষ মহামারীতে লক্ষ লক্ষ চাষী ধ্বংস হইল। খাজনার দায়ে জমিদার মহাজনের 
উৎপীড়নে লক্ষ লক্ষ চাষী জমিহার। হইয়া]! উৎসন্ত্র গেল। গ্রাম্যসমাজ হিংসা, গ্বেষ, অজ্েত! 
কুসংস্কারের গভীর পঙ্কে নিমজ্জিত থাকিল। দেশ জুড়িয়া! অসহায়ত1 ও বার্তার গ্লানি 
পরিব্যাপ্ত হইয়। পড়িল। এ অবস্থায় গ্রাম্য মানুষের সৃষ্ট লোকসাহিত্য যে উৎসন্ন ও ধ্বংসের 
পথে যাইবে তাহা সহজেই ন্বীকার্ধ । 

“কবিগান ও কবিয়াল রমেশ শীল" প্রবন্ধ থেকে (হুনীল চক্রবন্ত, গণনাটয, শ্রাবণ ১৩৭৪ ) 
উদ্ধত। 


ছয় গণকবিয়াল রমেশ শীল ও তার গান 


অথচ সামন্ততাস্ত্িক সমাজের প্রধান উত্তরাধিকার যে ধর্মকেন্ত্িকতা, তা মূলতঃ অটুট 
থেকে গেল। কারণ বাংলার মধ্যবিত্তের বনহবিজ্ঞাপিত নবজাঁগরণ ছিল চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্তের নতুন সামন্ততাস্ত্রিক কাঠামোরই উপর প্রতিষ্িত। তারই জন্য, রুষকের 
দুঃখে কাঁতর অথচ চিরস্থায়ী বন্দোবন্ত বিলুপ্ত হবার সামান্যতম সম্ভাবনায় শিহরিত 
ব্ছিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলেছিলেন, “চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ধবংসে বঙ্গসমাঁজে ঘোরতর 
বিশ্ঙ্খল। উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা । আমরা সামাজিক বিপ্লবের অনুমোদক নহি। 
--*যেদিন ইংরেজের অমঙ্গলাকাজ্জী হইব, সেইদিন সে পরামর্শ দিব ।”৯ যাই হোক 
স্বাভাবিক নিয়মেই জন্ম হয়েছিল অসংখ্য ব্ববিরোধিতার । আজও আমরা তার 
থেকে পুরোপুরি মুক্ত হতে না পারলেও মধ্য-উনিশ শতক পর্যন্ত এট] প্রকট ছিল 
তীব্রতরভ[বে। সেই স্ববিরোধিতাপুণ যুগের বিচিত্র ছবি স্পষ্ট ফুটে ওঠে 
মোহিতলাল মজুমদারের একটি ছোট্র মন্তব্যে : “একদিকে চাকুরি-গৌরব, আর 
একদিকে মিল, বেস্থাম, ম্পেম্সার ; একদিকে দাশুরায়ের পাঁচালী, আর একদিকে 
শেক্সপীয়র, মিল্টন, বাঁয়রণ ; একদিকে মাহেশের রথ, বাগানবাড়ি, অপরদিকে 
ব্রাহ্ম মন্দিরে উপাসনা__সে যেন এক অপূর্ব প্রহসন ।”২ 

কলকাতার বাবুদের আসরে সুরা! আব সাঁকীর সঙ্গে পাল্প। দিয়ে কবিগানে 
অশ্লীলতার মাত্রা চড়ে গেল বেশ অনেকট।। স্বভাঁবতঃই জোর পড়ল তার খেউড় 
লহরের অংশের উপর । যে কোন রকম উত্তেজনা_-বুলবুলির লড়াই, পায়রা- 
বানর-বিড়ালের বিয়ে কিংবা কুকুরের শ্রাদ্ধের পিছনে রাশি রাশি টাক। গড়াতে 
অভ্যস্ত উঠতি ধনী-জমিধার-মহাজন-বেনিয়া-মুত্স্দ্দির দল ছিলেন কবিগানে 
উত্তেজনা বৃদ্ধির পক্ষপাতী । তাই, মূলতঃ তাঁদের মনোরঞগুনের জন্যই, বুলবুলি 
বা মুরগীর লড়াই-এর মতন কবিগাঁনও কবির লড়াই-এ রূপান্তরিত হয়ে গেল। 
প্রাক্প্রস্ততিবিহীন কবিতা রচনার ব্যাপারটা প্রাচীন কবিগাঁনে ছিল না। কবিগান 
তখন সাধারণতঃ পীড়া কবি' নায়ে পরিচিত ছিল । 'দী'ড়া 'কথাটির অর্থ 'বীধাধর]” | 
এখন কবিগান হয়ে পড়ল নিছক উপস্থিত বুদ্ধি, শ-কাঁর ব-কার শব্দ ও অনুপ্রামের 
লড়াই । তাতে উত্তেজনা ও তাত্ক্ষণিক কিছু মজা! হয়ত ছিল, কিন্তু সেটুকুর জন্য 


১। বঙ্গদেশের কৃষক---বিবিধ প্রবন্ধ, বঙ্কিম রচন1 সংগ্রহ, প্রবন্ধ থঙ, প্রথম অংশ ; সাক্ষর়ত। 
প্রকাশন । 


২। বাংলার নবযুগ--পৃঃ ১৩২ 


কবিগান সাত 


কবিয়ালদের ক্রমশ:ই বিসর্জন দিতে হয়েছিল তাদের চিন্তার গভীরতা! ও আবেগের 
পরিচ্ছন্নতাকে । বলা চলে, চুল ও আপাতমনোগ্রাহী ঝুট ছন্দের কাছে তারা 
তাদের কবিতাকেই দিয়েছিলেন বিকিয়ে । 


সমাজ চেতনা ? 

যে কোন শিল্প বা সাহিত্যকর্মের মতন কবিগান বিশেষ সমাজ ও শ্রেণীর 
স্্টি। তাঁই কবিওয়ালাদের গানের মধ্যে তৎকালীন সমাজকে কোন না কোনভাবে 
পাওয়ার প্রত্যাশাটি অন্যায় নয়। কিন্তু সেই উদ্দেশ্টে যদি কেউ এই অষ্টাদশ 
শতকের কবিগনের কোন সংকলন নিয়ে অনুসন্ধান করতে বসেন তাহলে নিশ্চিত- 
ভাবে তিনি বিভ্রান্ত বোধ করবেন । অষ্টাদশ শতকের কবিওয়াপাদের প্রসঙ্গে 
প্রবীণ গবেষক হরেকুষ্ণ মুখোপাধ্যায় বলেছেন, “*** সেদিনের যাহার কবি তাহার 
দুঃখের দিনের-_ছুর্দিনেরই কবি। কিন্ত দুর্ভাগ্য এই যে, সে দুঃখের ছায়াও 
কাহারও কবিতাকে স্পর্শ করে নাই ।.'*অবসাদপক্কে আকণ্ঠমগ্ন জাতি-_হায় 
অন্নভূতিহীন, দেহ ম্পর্শবোধশূন্য, অন্ধ তন্দ্রাহতের মত পড়িয়া! রহিল। কেহ 
হাহাকার করিল না, কেহ এক বিন্দু চোখের জন ফেলিল না, নকল ছু'খ 
সকল অপমান এমনভাবে মাথা পাতিয়া সহ করিল, যেন ইহাই তাহাদের ন্যায্য 
প্রাপ্য ছিল। স্থতরাং কবিওয়ালাগণকে বিশেষ দোষ দেওয়া চলে না। বস্তুতঃ 
অষ্টাদশ শতকের প্রথম পর্ধের গোজল গুই, দ্বিতীয়ার্ধের রাক্থ-নৃসিংহ, হুরু 
ঠাকুর, বলহরি রায়, নিত্যানন্দ বৈরাগী কিংবা উনিশ শতকের বাম বন্্‌, নীলমণি) 
নীলু ঠাকুর-_কারো৷ গানে সমাজ জীবনের ম্পষ্ট-অম্প্ট কোন প্রতিচ্ছবি আবিষ্কার 
করাই প্রায় অসম্ভব ব্যাপার । ভবানী-বিষয়, সী-সংবাদ, মান, বিরহ, কলঙ্ক, 
মাথুর ইত্যাদি কতকগুলি নির্দিষ্ট ধর্মীয় ও পৌরাণিক বিষয় ও অধ্যায় নিয়ে 
কবিগান রচনা করার রেওয়াজ বোধহয় তার একটি কারণ। বহু পুরানো 
এঁতিহোর অনুসরণ করতে গিয়ে বাঁধাধরা বিষয়ের কাঠামোর মধ্যে কবিগায়কেরা 
নিজের নিজের যুগকে সরাসরি প্রতিফলিত করবার স্থযোগ পেতেন কদাচিৎ-ই। 
এই এঁতিহ্থের বন্ধন যে কতদূর অলজ্ঘনীয় ছিল, একজন সখের কবির উদ্দাহরণই 
'সে বিষয়ে কিছুটা আলোকপাত করতে পারবে । মনোমোহন বন্থুর উল্লেখ আমর] 
পূর্বেই করেছি। সেই যুগের বিশিষ্ট সমাজ-সচেতন পত্রিক] 'মধ্যস্থ-র সম্পাদক 
ছিলেন তিনি। হিন্দু মেলায় দেওয়! তার উদ্দীপক বক্তৃতাবঙ্গী ছিল সেকাণ্গে 


অটি গণকবিয়াল রমেশ শীল ও তার গান 


চাঞ্চল্যহটরিকারী ।১ তার অজস্র গানেও আছে সমাজ ও ইতিহাস সচেতনতার 
সথম্পষ্ প্রকাশ । “হরিশ্চন্দ্রে? মতন একটি পৌরাণিক নাটকেও তিনি ট্যাক্স বা; 
কর সংক্রান্ত গানের ভিতরে তখনক|র করভার-গীড়িত সমাজের ছবি একেছিলেন ॥ 
***দেকর দেকর রব নিরন্তর করের দায় অঙ্গ জর জর। 
"**আয় কর শুনে, গায়ে আসে জর 
***লবণটুকু খাব, তাঁতেও লাগে কর." 
মাদকতা কর ছলে দেশময় 
মগ্যের বিপণি, নিত্য বৃদ্ধি হয় 
সে গরলে দগ্ধ ভারত নিশ্চয় 
হাহাকার রব নিরন্তর । 
এ একই নাটকে আর একটি গানে আছে পরাধীনতার গ্র/নি £ 
***দিনের দিন সবে দীন হয়ে পরাধীন 
অন্নাভাবে শীর্ণ, চিন্তা জরে জীর্ণ, অপমানে তনু ক্ষীণ । 
'**ছু ই স্ৃতা পধ্যন্ত আসে তুঙ্গ হতে 
দীয়াশলাই কাঁটী, তাও আসে পোতে 
প্রদীপটি জাপিতে ) খেতে, শুতে যেতে 
কিছুতেই লোক নয় স্বাধীন । 
অথচ ভাবতে অবাক ল।গে “হরিশ্চন্দ্র নাটকেও নিজের সময়কে এমনভ।বে তুলে ধরতে 
পারেন যিনি সেই মনোমোহন বস্থই কবিগাঁনের নির্দিষ্ট ০০)/72//110)6) বা গ্রথাগকত 
ছকের মধ্যে কেমন স্বাতন্ত্যহীন, অন্যরকম ! সেখানে খেউড়ের অংশে শ-ক।র ব-কার' 
শব যুদ্ধে তার কিছুমাত্র অরুচির প্রমাণ মেলে না। অবশ্য কবি-গানের ক্ষেত্রে 
প্রচলিত ধারার কাছে এই অপহ।য় আত্মমর্ণণ থেকে মনোমোহন বসুর ৯রিঙের 
স্ববিরোধিতার দ্িক ছাড়াও কবিগানের এতিহতত্ত্রের দাপটটুকু স্পষ্ট হয়ে যাঁ় বিশেষ- 
ভাবে। তাঁর একটি সখী-সংবাদ থেকে কয়েকটি ছত্র এখানে উদ্ধৃত করা চলে £ 
যোগী বেশে আজ কোথায় চলেছ ? 
বল শ্যাম, গুণধাম, মনের রাগে কি বিরাগে, কিবা কার সোহাগে, 
বিবাগী গৃহত্যাগী হয়েছ? 


১.। হিন্দুমেলার ইতিবৃত্ত--যোগেশচন্ত্ব বাগল 


কবিগান নয় 


বিভূতি অঙ্গে মেখেছ! 

যেতে যেতে, শ্যাম, কেন শঙ্কা পাও? 

'যেন কারে দেখে, দাঁড়াও থেকে থেকে 

চন্দ্রাদাীসীর দিকে, একবার ফিরে চাও! 

কত স্থৃহাসে, সুভাঁষে, স্থুরসে, সন্তোষে, বিলাসে দীসীরে কাল তুষেছ। 
মোটামুটি এই রকমই ছিল সে যুগের অধিকাংশ কবিগানের চেহার।। এর মধ্যে 
তৎকালীন সমাজকে খু'জবার শ্রম পণুশ্রমে পর্ধবপিত হবার সম্ভাবনা ষোল আনা । 

তবে তৎকালীন ঘটন। নিয়েও কবিগানের যে রেওয়াজ ছিল, তার প্রমাণ পাওয়। 

যাঁয় ছু'একটা | যেমন “ছুতোম প্যাচার নকশা'তে হুতোম বাঁরোয়ারী তলায় অনুষ্টিত 
এক কবিগানের বর্ণন। দিয়েছেন, য।র বিষয় ছিল “জমিদারী” | সেখানে নতুন পেনাল 
কোড ও ভিক্টোরিয়ার শাসন কাল সম্পর্কে শোন যায় কিছু উচ্ছৃসিত কথা £ 

পেনেল কোডের আইন গুণে মুকুজ্জের পৌর ভাংলো জাঁক 

বেআইনির দফারফা বদমাইসি হলো থাক 

কুইনের খাসে, দেশে, প্রজার দুঃখ রবে না 

মহামহোপাধ্যায় মথুরানাথ মুসড়ে গিয়েছেন 

কংস ধ্বংসকারী লেটে।র, জেলায় এসেচেন 

এখন গুলি গেরেপ্তারি লাঠি দাঙ্গা ফোজ চলবে না। 
তারপর ছতে।মের বর্ণন! £ জমিদারী" কবি শুণে সুরের খুসি হলেন, ছু'চার পাঁড়া- 
গেঁয়ে রাঁ় চৌধুরী, মুনসী ও রায় বাবুর! মাথা হেট কল্পেন, হুজুরী আমমোক্তারর, 
চোক বাঙ্গিয়ে উঠলো, কবিওয়ালার1 ঢোলের তালে নাচতে লাগলো” ১ আমলে 


১। এখানে উল্লেখ কর! দরকার মে কবিয়ালদের একাংশের মধ্যে তথন একপ্রকার 
পেশ।দারী মনে ভাবও বর্তমান ছিল। জীবিকার জন্য বাবুদের আনুকুল্যের উপর নির্ভর করে 
থাকলেও তাদের কেন। দাস তীর ছিলেন না। ব|জারের দাবী অর্থাৎ বাবুদের রুচি অনুসারে 
তার। গান গাইলেও একেবারে স্বাধীন-চেতনাশৃন্য ছিলেন ন। | মেপিনীপুরের জাড়াগ্রামের জমিদার 
বাড়িতে অনুষ্ঠিত এক কবিগানের আসরে জমিদারের আশ্রিত কবি খ্রগ্রামকে গোলোক 
বৃন্দাবন বলে বর্ণনা করলে প্রতিপক্ষের (ভোলা ময়রা) কাছ থেকে তীব্র আক্রমণ এসেছিল £ 

কেমন করে বললি জগ! 

জাড়। গোলোক হন্দাবন ! 

ওরে বেট কবি গাধি, পয়স! লবি, 
খোশামদি কি কারণ ? 


্ঘশ গণকবিয়াল রমেশ শীল ও তার গান 


বাবুদের পোষকতা-নির্ভর হয়ে থাকার জন্য এই ধারাটি বিশেষ মাথা তুলতে 
পারেনি উনিশ শতকে । আর যদিও বা কিছুটা পেরে থাকে কখনো, সময়ের 
'ত্রোতে তার সমস্ত চিহ্ুই প্রায় মুছে গেছে ।৯ 
প্রত্যক্ষ প্রতিচ্ছবি না হলেও কবিগনে একই পৌরাণিক কাহিনীর বর্ণন।য় 
দুষ্টিভঙ্গীগত পরিবর্তন এবং ধর্মীয় বিষয়ের মধ্যে মানব মনের, বিশেষতঃ সাধারণ 
-মানষের, মহজ স্বত:স্ফুঙ লৌকিক আবেগ সঞ্চারের ঘটনাও সময়ের পরিবর্তনের 
কিছু ইঙ্গিত বহন করে আনে। রামপ্রসাদের শ্যামা সঙ্গীতেও তো তার সমাজের 
ক্রমঘনীভূত লংকট, ব্যক্তির হতাখ| ও অনিবার্ধ ঈশ্বরমুখীনতার ছবি খুঁজে পাওয়া 
যায়। ধর্মীয় বিষয় অর্থাৎ রাধাকুঞ্ণ বা হরগৌরীকে কেন্দ্র করে কবিগানে এক 
সময়কার যে বহু-কথিত অন্লীলতা৷ ব! কুরুচির প্রাছুর্তাব, তার মধ্যেও পাওয়া যাবে 
একটি আবদ্ধ গতিহীন সম।জ ও বিকৃত জটিল সমজ-মানসের নিভূ'ল ছাপ। 
যেমন রাধা-কৃষ্ণকে নিয়ে রূপঠাদ পক্ষীর একটি গানে উনিশ-শতকী অবক্ষয়- 
কবলিত বাবু-সংস্কৃতির সুম্পষ্ট নিদর্শন পাওয়] যায় £ 
আমারে ফ্রড করে কালিয়! ড্যাম! তুই কোথায় গেলি । 
আই য়্যাম ফর ইউ ভেরি সরি, গোলডেন বডি হল কালি, 
হে! মাই ডিয়ার ভিয়ারেস্ট, মধুপুর তুই গেলি কৃষ্ণ ! 
ও মাই ভিয়ার। হাউ টু রেস্ট, হিয়র ডিয়ার বনমালি ॥ 
পুর ক্রিচর মিক্ক-গেরুল, তাদের ব্রেস্টে মারলি শেল, 
ননসেন্স তোর ন|ইকে। আক্েল, ব্রিচ অব কনট্রাক্ট করলি ॥ 
বস্তত, প্র1চীন কবিগানের মধ্যে তৎকালীন সমাজকে খুঁজে পেতে গেলে তা 
'পেতে হবে প্রধানত; এইভাবেই । দুঃখজনক হলেও মেনে নিতে হয়, কবিগান 
প্রায় জন্মলগ্ন থেকেই সামন্তশ্রেণীর পষ্টপোষকতা-নির্ভর । এবং সেই কাঁ$ণেই, 
সাধারণ মানুষের স্যত্টি হওয়া সত্বেও, দৈনন্দিন লোকায়ত জীবনের স্থুখছুঃখের 
প্রতি, সমাঁজবাস্তবতার প্রতি কবিগানের এই ব্যাপক অমনোযোগিতা । 


১। স্মরণে রাখ! প্রয়োজন, আমাদের হস্তগত কবিগানের সামান্ ভগ্রাংশ থেকে তার সম্পূর্ণ 
কপ কল্পনা! করা কিছুতেই সম্ভব নয়। কবিগ।নের শতকর! নব্বই ভাগেরই জন্ম আসরে, মুখে 
মুখে, প্রাক্প্রস্তুতিবিহীনভাবে ৷ তার পূর্ণাঙ্গ রূপও তাই লিখিতভাবে পাওয়। অসম্ভব । যেটুকুও 
:ব। মেলে তার অধিকাংশই বাঁধা গান, আগে থেকে তৈরী । 


কবিগান ্‌ এগারো 


মধ্যবিত্ত সংস্কৃতির ন্বর্ণযুখী ঃ অবহেলিত কবিগান 


এদিকে, যাদের পৃটপোষকতার প্রশ্রয়ে একসময়ে কবিগান কলকাতায় আমর 
জমিয়েছিল তাদেরই পরবর্তী প্রজন্ম একে আর নিজেদের সাংস্কৃতিক পরিমগ্ডলের 
অন্তর্গত বলে স্বীকৃতি দিতে সম্মত হল না! উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে 
এলো মধ্যবিন্ত সংস্কৃতির স্বর্গ । ইংরেজী শিক্ষার বিস্তার ঘটিয়ে সহযোগী 
18218111806 বা৷ দোভাষী শ্রেণী তৈরীর পরিকল্পনা ফপ্রহ্থ হল। ভূম্যধিকারী 
নাগরিক মধ্যবিন্তের এক অংশের সঙ্গে সামান্ত সম্পর্ক অবশিষ্ট থাকলেও আধুনিক 
শিক্ষার পরিখা নব্যশিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে দেশের প্রধান অংশ কৃষক সমাজ ও 
তার সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলল । স্প্টতর হয়ে উঠল গ্রামীণ ও নাগরিক 
সংস্কৃতির বিরোধ । নগর-সংস্কৃতির অস্থির যৌবনের সহচর কবিগান অবশেষে 
সম্পূর্ণভাবে পরিত্যক্ত হল। 'পুরাতনী'র অন্তর্গত হয়ে তার শেষ আকর্ষণটুকু 
বজায় থাকল। কবিগ!ন ফিরে গেল তার গ্রামীণ উৎসে- গ্রামীণ মান্চষের 
সানিধ্যে। 

রবীন্দ্রনাথের জন্মের অর্থাৎ ১৮৬১-র আগে তাঁর নিজের আবিতাবটুকু বাদ 
দিয়ে মধ্যবিত্ত সংস্কৃতির পক্ষে সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলির অধিকাংশই ঘটে 
গেছে £ ১৮১৭ তে হিন্দু কলেজ, ১৮৩৫-এ মেকলের মিনিটে ইংরেজী শিক্ষার নীতি, 
১৮৪৪-এ ইংরেজী শিক্ষাই চাঁকুরীর একমাত্র ছাড়পত্র__হাডিঞের এই ঘোষণা, 
১৮৫৭-এর সিপাহী বিদ্রহ, ইংরেজ শ।সনের প্রতি বাঙালী মধ্যশ্রেণীর আন্গগত্য 
প্রকাশ, ভিক্টোরিয়া শাসনের সুচনা এবং কলকাতা বিশ্ববিলয়ের প্রতিষ্ঠা__ 
ইত্যাদি । “সেকাল আর একালের সন্ধিষ্থলে' ধার প্রাছুর্ভাঝের কথা বলেছেন 
বঙ্কিমচন্্র, কবিগানের সেই প্রবল সমর্থক ঈশ্বর গুপ্তের পরবর্তী পর্যায়ের কবিগান 
সম্পর্কে ববীন্দ্রনথের অসহিষ্ণু তীত্র আক্রমণ এই সাংস্কৃতিক হাওয়া বদলের দিক- 
নিদেশক হিলাবে তাত্পর্যপূর্ণ। আর স্বয়ং বন্কিমচন্্র হলেন ঈশ্বর গুপ্ত ও রবীন্ত্- 
নাথের অন্তর্বতী উত্তরণপর্বের (/72)2510)1 7/7,6 ) প্রতিনিধি । ব্বীন্্রনাথ 
কৰিয়ালদের বলেছিলেন 'নই্পরমাযু কবির দল'। বলেছিলেন, “একদিন হঠাৎ 
গোধূলির সময়ে যেমন পতঙ্গে আকাশ ছাইয়। যায়, মধ্যাহ্নের আলোকেও তাছা- 
দিগকে দেখা যায় না এবং অন্ধকার ঘনীভূত হইবার পূর্বেই তাহারা অদৃশ্ট হইয়া 
যায়--এই কবির গানও সেইরূপ একসময় বঙ্গসাহিত্যের সবল্লক্ষণস্থায়ী গোধূলি 


বারো গণকবিয়াল রমেশ শীল ও তার গান, 


আকাশে দেখা দিয়াছিল "এখনও তাহাদের কোন সাড়াশব' পাওয়া যাঁয় ন।+১ 
রবীন্দ্রনাথের ভ্রান্ত ধারণা ছিল যে শহর কলকাতার কালচারের অন্যমনস্কতার 
স্থযোগে এইখানেই হয়েছিল কবিগানের প্রথম আবির্ভাব। তিনি তার গ্রামীণ, 
উৎ্সটুকু খেয়াল করেননি । রবীন্দ্রনাথ মৃত্যু দেখেছিলেন কবিগানের | চোখের 
সামনে তাঁকে মুছে যেতে দেখেছিলেন কলকাতার বুকে । কিন্তু গ্রথমে গঞ্জে দৰিদ্র 
কবিয়ালদের মরণপণ যুদ্ধ তিনি দেখতে পাননি । আর বলাই বাহুল্য, লঙ্গ্য 
করেননি তিনি নতুন যুগের নতুন চরিত্রের কবিগ|নের অ।বিরভাবের এঁতিহ।গসিক 
ঘটনাটি । আলোচনার পরবর্তী অংশে আমর] সেই ঘটনাটিই অনুসরণ করবার, 
চেষ্টা করব। 


নবজন্ম 

উনিশ শতকের মধ্যভাগ পধন্ত বুটিশের আচকুল্যে মধ্যবিত্শ্রণীর ক।ছে একটি- 
একটি করে সব-পেয়েছির দেশের দরজা খুলে গেলেও একই সঙ্গে তাদের মধ্যে 
জমে উঠেছিল অসন্তোষ । এ|ল|ন অক্টীভিয়ান হিউমের পরামর্শে কুটিশের আতুড় 
ঘরে জন্ম হয়েছিল জাতীয় কংগ্রেসের । বিক্ষুন্ধ মধ্যবিত্তের এক বিশ।ল অংশ এক 
সময় অন্য কোন পথ সামনে না পেয়ে কংগ্রেসেই এসে যোগ দিল। আর পদে পদে 
কোণঠাসা করে ফেলতে লাগল আপসপন্থী নেতৃত্বকে । যাইহোক উনিশ শতকের 
মধ্যবিত্তের ধুমায়িত বিক্ষোভ বিশ শতকে ফেটে পড়ল। ব্গভঙ্গ, সন্ত্রাসবাদ, 
সত্যাগ্রহ ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন পথে সাহিত্যে সঙ্গীতে রাজনীতিতে স্বদেশ 
চেতনার প্রক1শ ঘটতে লাগল। আত্মপ্রকাশ করল ভারতীয় শ্রমিকশ্রেণী। 
প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ভারতবর্ষের অথনৈতিক রাজনৈতিক সংকট ঘনীভূত হব।র 
সঙ্গে সঙ্গে প্রসারলাভ করল স্বতঃস্মৃ্ড গণআন্দোতন। গ্রামাঞচলেও গিয়ে পড়ল 
তার ঢেউ। কবি গায়কদের অনেকেই অসম্প্রদায়িক দেশাতুবোধ, সাঅ।জ্যব|দ- 
সামস্তবাদ বিরোধী চেতনার সংস্পর্শে এলেন । জমিদ্কতভ্তের প্রতি গুক্সাভীত 
অ!মুগত্যের যুগ শেষ । তবুও সামস্থশ্রেণীর উপর কবিগানের যে সামান্য নির্ভর- 
শীলতা তাঁও শ্রমজীবী মানুষের জীবন সংগ্রামের সংস্পর্শ দ্রুত মুছে যেতে লাগল। 
ক্রমে পরিবর্তন এলো কহিগানের চরিত্রে। অবন্ঠ কবিগানের আধুনিক গবেষকেরা, 


১।. লোকসাহিত্য- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


কবিগান তেরে! 


কি রহম্যক্জনক কারণে জানি না, এই পরিবর্তনকে সচরাচর অগ্রাহছ করে যান। 
একজন বিশিষ্ট গবেধক এমন কথাও লিখেছেন, “কবিগান ফিরে গিয়েছে সেই- 
খানে, যেখান থেকে একদিন সমাজের চিত্তশূন্যতার সুযোগ নিয়ে উঠে এসেছিল। 
গ্রামাঞ্চলে নিয়তর লোকসমাজে এখনও কবিগানের চর্চা হয়, কিন্তু বলিষ্ঠতর চিন্তা 
এবং কল্পনায় যে আসন পূর্ণ, সেখানে আর সেম্থান পায় না।' (ভবতোষ দত্ত, 
কবিজীবনী. পৃঃ ৪১) 
যাই হোক পরিবর্তন একদিনে নয়, এসেছিল ধীরে ধীরে । আধুনিক কবি- 
গানের গুরু হিসাবে যিনি পরিচিত, ধার জন্ম হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের জন্মের বছর 
১৮৬১-তে, সেই ঢাকা (নরমিং দি)-র বিখ্যাত কবিয়াল হরিচরণ আচার্ষের 
কবিগানের মধ্যেই প্রথম নতুন যুগের স্পর্শ প।ওয়া গেল। বাধা-কুষ্ণ ইত্য।দি 
প্রচলিত বিষয় নিয়ে কবিগান রচনা করলেও সমসাময়িক সমাজ ও সমাজবদ্ধ 
মানুষের আশ। আকাক্ষ। সুথহুঃখের প্রতি উদ্দামীন ছিলেন না তিনি । গতানুগতিক 
বিদ্য়, এমনকি লহর থেউড়ের অংশকেও তিনি অঙ্গীলতামুক্ত করে তুলেছিলেন 
সাধামতন | যেমন কষছে প্রত রধার সখীর পরিহাসমিশ্রিত উক্কি £ 
বল বল হে ডাইলের ঠাকুর, হৃষিকেশ, সবিশেষ শুনব বিবরণ 
,**সোনামুগ রাইকিশোরী, কুক্ত! তোমার খেসারী, 
এখনও সত্য করে কও শ্রুহরি, কোন জায়গায় কোন ডাইলের 
কোন আস্বাদন । 
পড়ত সোনানুগে মানের সম্ভ।র, নিত্য তার বাডত হে গৌরব, 
ছুটত চারিদিকে সৌরভ, 
তেজপাতা লঙ্কা মেথি, পায় ধরা কান স্তৃতি, 
পরে মিলনঘ্বত দুই-এক বূতি ডাইল হৈত দেবতার ছুলভ। 
কিংবা আস্তরিকত।র পরিচ্ছন্ন প্রকাশ আর একটি গানে £ 
আমার মন বাধ] রাধা চরণে ॥ 
আম|র ধ্যানেতে রাধিকা, জ্ঞানেতে রাধিকা, 
রধিকা জীয়নে মরণে ॥ মন বাধা" 
নিরজনে আমি বসে চুপি চুপি, সম্মোহিণী স্থুরে মূরলী আলাপি, 
সংলাপে বিলাপে বাধ! মন্ত্র জপি-_ 
থাকি রাধা নাম ম্মরণে ॥ মন বাধা", 


চোদা গণকবিয়াল রষেশ শীল ও তার গান 


অন্যদিকে, সমাজের শে!চনীয় দুরবস্থা, অনাচার, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সংকট 
থেকে সুরু করে হিন্দুমুসলমানের দাঙ্গা, দেশবদধু চিত্তরঞজনের কারাবরণ ইত্যাদি 
অনেক কিছুই ছিল হরি আচার্ষের গানের বিষয়। তিনি গেয়েছিলেন স্বদেশী 


ধারার গান £ 
হিন্দু মুনপমান এক মায়ের সন্তান 


একই সুত্রে গাথা 
তাইরে এক প্র[ণে গাথ! 
উঠিল জয়ধ্বনি মেদ্িনী প্রকম্পিত । 
হরি আচার্য একা নন, তাঁর পথ ধরে বাঙলাদেশের গ্রামে গঞ্জে জেলায় জেল।য় 
কবিগানের পুরাতশ শ্লোতের বিরুদ্ধে সংগ্র।মরত ছোট বড় অসংখ্য কবিয়ালের শ্রম, 
সাধনায় তিলে তিশে গড়ে উঠতে লাগল নতুন ধরণের কবিগানের চবিত্র। মূল 
বিষয় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ধরণ সংক্রান্ত থেকে গেলেও তার আসর বন্দনায় কিংবা 
মাঁলসি গনে প্রায়শই সমসাময়িক সমজের বিভিন্ন সমস্যা বা ঘটনার ছ।য়াপাত 
ঘটতে লাগল । যেমন ছুভিক্ষের চিত্র : 
অন্ন দে অনু দে করে সবে ডাকে অন্ুদা তে।বে 
তুই বিনে অনদ। মাতা কে আছে আর অনদ।ত। 
অন্নদানে কপণতা কোন্‌ মাতা করে | 
এবার ছুভিক্ষের কাল করাল গ্রাসে 
দেশে দেশে উঠল হাহাকার 
হল চাউলের মণ সাড়ে তিন টাকা1-"' 
কিংবা স্মেহলতার আত্মহত্যার মতন এঁতিহ[(পিক ঘটনা (১৯১৩): 
সংসারের দুঃখে দুঃখিতা 
গরীব পিতা মাতার প্নেহলতা, ন্লেহলতা ছিল, 
আপন বসনে কেরোধিন ঢেলে, 
আগুন জেলে, ছুঃখাগ্তন নিতাইল। 
পেয়ে স্নেহলতার বাতা, 
পড়েছে মরণের পর তা! 
যারা সমাজ সংস্কারের কর্ত', তারা কি আজ অন্ধ হল?* 


কবিগান পনেরো?” 


এতকাল গ্রামীণ সংস্কৃতির এই মাধামটিতে শাসক শ্রেণীর দর্শনেরই ছিল 
প্রাধান্য । শেষ পর্যন্ত আঘাত এলো তারই উপর । সংঘবদ্ধ হতে লাগলেন 
কবিওয়ালার। তারা যুদ্ধ ঘোষণা করলেন সীমন্ততাস্ত্রিক উত্তরাধিকারের বিরুদ্ধে । 
লড়াইএর ক্ষেত্রে যেমন, ম্বস্তর বা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মুহূর্তে তেমনি কবিগান, 
তার ইতিহাসে এই প্রথম হয়ে উঠল সাধারণ মানুষের বিশ্বস্ততম বন্ধু 
্রীহট্রের কবিয়াল প্রসন্ন কুমার চন্দ বাঙলাদেশের ছুভিক্ষের বর্ণনা করলেন তীর: 
গানে £ 
ছিল ধন্য পুণ্য জন্মভূমি 
মোদের সোনার বাংলা দেশ, 
হাঁয়রে দুতিক্ষ অনশনে এ দেশে বর্তমানে, 
হোল দুঃখ তুর্গতির একশেষ । 
বীরভূমের গোমানী দেওয়ান গাইলেন সংগ্রামের গান £ 
ভয় কিরে ভাই বঙ্গবাসী থাকতে তোদের এত বল, 
দ্বার খুলে চল আগল ভেঙ্গে মোছ রে মায়ের নয়ন জল 1". 
ক্ষেপলে তোরা বজ দাপে কে রুখবে তোদের ঝল রে বল, 
মাখলে ম|টি ধরলে লীি উঠবে কেঁপে ধরাতল। 
চট্টগ্রামের রমেশ শীল গাইলেন £ 
দেশ জলে যায় দুভিক্ষের আগ্রনে 
এখনে মাচষ জাগিল না কেনে? 
বরিশ।লের নকুলেশ্বর সরকার £ 
এবার জ!গো ভারতবাপী | 
হয়ে সাঁমথ্যহীন পরের অধীন 
আব কতদিন থাকবে বলি ।*** 
আমরা কর্ম দোষে নিজের দেশে আছি পরবাসী, 
সবে রথে দাড়াও ইংরেজ তাড়াও-_ 
ভয় করে! না জেল কি ফাঁসী 
রাইগোপাল দাস গাইলেন £ 
এরূপ করে দেশের মানুষ কয় দিন বাঁচিবে 
থর থর কাপে দেহ অন্নের অভাবে, 


“বোলো গণকবিয়াল রমেশ শীল ও তার গান 


ছুরস্ত ছুভিক্ষ এসে বুক্ত মাংস নিল শুষে 
কোথা যাব পায় না দিশে কে বা রাখিবে। 
“'গোবিন্দচন্ত্র দে গাইলেন £ 
এবার জেগে উঠ ভারতবাসী হিন্দু মুসলিম ভাই 
ছুভিক্ষ আসিল দেশে কি হবে উপায় 
কেহ বলে এই কি হৈল, কেমন দিন আপিয়া পল 
দেশকে দেশ উজাড় হৈল সীমা সংখ্যা নাই। 
কবিগানের সুদীর্ঘ ইতিহাসে এই প্রথম সমাঙ্জ ও ইতিহাস-সচেতন একদল 
কবিয়ালের গানের ভিতরে মিলল সমকালীন সমাজের স্ুম্পষ্ট প্রতিচ্ছবি । প্রমাণিত 
হল, একটি বিশেষ যুগের জঠরে জন্ম হলেও নতুন যুগের প্রয়েংজনে নতুন পরিবেশে 
কবিগানের নবজন্ম হওয়াটা! অসম্ভব নয় ।* 


* এখানে অধা।পক জর্জ টমসন প্রদত্ত একটি সম-চরিত্রের তথ্যের উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক 
হবে না। ১৯৪৬ সনে লেখা তার বিখ্যাত বই 1187১1517) 80 ৮০৪০/-তে অধাপক 
টমসন সোভিয়েতের কাজাথদের মধ্যে বহুকালের প্রচলিত 17175515 ০০17057-এর উল্লেখ 
করে বলেছেন, 176) 5816 ৪১611015680 ০1 0161) ৪061 11506117£ ০ ৪ 5011 





0 8700161 00100601001 ৬/০010 1845 0 215৬/517 11177 17 5156 1117801861), 
অধ্যাপক টমসন এই প্রাক্-প্রন্তুতিবিহীন কবিগ|নের রূপাস্তরের কথাও আমাদের জানিয়েছেন, 
বলেছেন £ কাজাথের। যগন ভবঘুরে ছিল তখন তার! নিজেদের উপজাতি ব। 1৮৪ এবং 
উপজতি-গ্াদান বা 71581-019দের গৌরবগাথ। গাইত, আর এখন 106) 5178 ০1 ৬/৩৪- 
70075 01850 11716528161 50101715001 06 ৬/%17 85517560175 ভ501501780015,, 
আমাদের কবিগানের ক্ষেত্রেও এককালে যারা গাইত রাধাকৃঞ্চেব গান তাদেরই উত্তরহ্রীদের 
পরবর্তীকালে 'জোতদার-মজুতদার', 'ধনতন্-সমাজতন্ত্ নিয়ে গান গাইতে দেখ। গেল। 


দুই £ গণকবিয়াল রমেশ শীল- পটভূমি ও কবিক্কাতি 





প্রস্তাবন। 


প্রচলিত অর্থে কোন বিশেষরকম নাটক ছিল না রমেশ শীলের জীবনে । 
'যেটুকুও-বা ছিল তা কেউ লিপিবদ্ধ করে রাখেননি ভবিষ্যতের জন্য । সম্ভবতঃ 
তার কারণ এই যে, ঘটনশ্োতে ভাসতে অভ্যস্ত শহুরে মান্ষের কাছে সাধারণ 
মানুষের দৈনন্দিন জীবনকে মনে হয়ে থাকে উথ্থান-পতন-বিহীন, একই হ্বরগ্রামে 
বাধা । প্রতি মুহত্তের যে লড়াই সেখানে রয়েছে তা বাইরের অনভ্ান্ত চোখে 
নাটকীয়তা নিয়ে ধর] পডে না । অথচ কবিয়|ল-সংস্কৃতির প্র/চীন পিছুটান কাটিয়ে 
রমেশ শীলের ধীরে ধীরে শ্রেণা-সচেতন গণ-কবিয়ালে রূপান্তরিত হবার মধ্যে তো 
কিছু কম নাটক থাকার কথা নয়। মনে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক ঃ কোন্‌ 
সামাজিক সংঘাত, ব্যক্তির সঙ্গে এতিহোর কোন্‌ দ্বন্থ কিভাবে রূপ পেয়েছিল 
রমেশ শীলের জীবনে? শ্রেণীশে।মণের *কান্‌ চেহার] নিজের চোখে দেখেছিলেন 
তিনি, যা তাকে ক্রুদ্ধ করেছিল? মান্তমের কোন্‌ সংগ্রামী মৃতিই বা! তিনি 
দেখেছিলেন যা তীকে অন্রপ্রাণিত করেছিল শোশিত মানুষের পাশে নির্ভয়ে 
অবিচলভাবে দাড়াতে? এই আঞ্চলিক € সমসময়িক অশ্রঙ্গ ইতিহাসটুকু 
জান। রমেশ শীলের মতন কবিয়ালদের ক্ষেত্রে একান্থই জরুরী, বা বলা চলে 
একরকম অপরিহাধ । কারণ, ভাবনাচিন্তায় ব্যাপকতা, দৃষ্টিভঙ্গীতে বিশ্বজনীনত। 
থাকলেও এ'রা কিন্তু ভীষণভাবে আঞ্চলিক । এদের শিকড় মূলতঃ থাস্ত 
সংগ্রহ করে আশপাশের মাটি থেকেই, যদিও বাইরের দুনিয়ার বাতাস লাগে 
ভার্দের ডালপালায় । সর্যোপরি এদের অধিকাংশ বিশ্বাসই স্থানীয় জীবনচর্চা 
থেকে সরাসরি উঠে আসা, নিছক তন্বভিত্তিক নয় । তাই 

শুন সর্বহার1 ভাই, এবার মোদের শেষ লড়াই 
দুনিয়াময় গণডঙ্কা বেজে উঠেছে 

শ্তুনিয়েছেন যে রমেশ শীল তিনিই কিন্তু ভীষণ রকম “চাভিগাইয়া? ঈর্াং 
“চাটগেঁয়ে' ( “আমরা! চাঁডিগাইয়ারে আমর] চাডিগীইয়া” )। 


র্‌ 


আঠারো গণকবিয়াল রমেশ শীল ও তার গান, 


ক্তরাং রমেশ শীলের বিকাশকে যে চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ইতিহাসের ধারার, 
মধ্যেই দেখা উচিত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু ইচ্ছে থাকলেও 
পাঠকদের কাছে সে রকম একটি সামগ্রিক চিত্র উপস্থিত করতে আমরা 
অক্ষম। কারণ, যে একটিমাত্র জীবনীগ্রন্থ (কবিয়াল রমেশ শীল-_পূর্েন্দু 
দন্তিদার ) আমরা পেয়েছি 'তা কবির জীবিতক।লে লেখা হলেও ভীষণ রকম, 
অসম্পূর্ণ । বিশেষ করে আমাদের প্রথিত এই প্রেক্ষ/পটটিই তাতে সম্পূর্ণভাবে 
উপেক্ষিত। এই “জীবনী” থেকে মূলতঃ ঘা জানা যায়, তা হলঃ বিভিন্ন 
সময়ে, বিদ্রোহে ও ছৃভিক্ষে, গান লিখেছিলেন এবং গেয়েছিলেন রমেশ শীল) 
লিখেছিলেন মাঝভাগারের ধর্মসঙ্গীত, আসরের পর আসর মাতিয়েছিলেন নতুন 
চরিত্রের কধিগানে, বায়না পেয়েছিলেন একের পর এক, খুশী হয়েছিল শহরের 
স্কৃত মাভষ__ইত্যাদি। যেন সবটাই ছিল স্বাভ।বিক | এক-একটি এতিহাসিক 
মুহূর্তে অমন গান পেখারই যেন কথা ছিল। কিন্তু কি রকমটি ছিল বাইরের 
গ্রতাব, সমাজ ও কবিয়ল-এতিহোর সঙ্গে সংঘাতই বা কিভাবে দানা বেধেছিল 
কবিজীবনে, তা জানা যায় না সঠিকভাবে । এমন কি পাওয়া যায় না চট্টগ্রামের 
সাধারণ শ্রমজীবী ম|নষের সংগ্রামী পটভূমিটকু, যা বাদ দেওয়ার অর্থ রমেশ 
শীলকে একরকম ইতিহাসবিচ্যুত ফসল হিসাবেই ধরে নেওয়া । অথচ লেখক 
পৃণেন্দু দস্তিদার মশাই নিজে ছিলেন চট্টগ্রাম গণনাট্য আন্দোলনের অন্যতম 
সংগঠক । তিনিও জানেন £ “বিগত অধশতাব্দীর ইতিহাসে দেশের মধ্যে 
পরশাসনের বিরুদ্ধে যে কোন মুক্তি সংগ্রাম--*সব কিছু এই পল্লীকবিমনকে 
এসে স্পর্শ করেছে---** এ থেকে আবার একথ।ও মনে ওঠ স্বভ।বিক 
যে এর চাইতে বেশী ঘটনা রমেশ শীলের জীবন সম্পর্কে জানাও হয়ত আর সম্ভব 
নয়। হয়ত তাই, কিন্ত একজন প্রবীণ গশনাট্য কর্মীর পক্ষে কবিয়।ল রমেশ 
শীলের গণ্কবিয়ালে রূপান্তবিত হবার মতন ঘটনাটিকে সমাজ-অর্থনীতিগত 
আঞ্চলিক পটভূমিতে অথবা সংগ্রামী আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করাটা 
কেনই বা সম্ভব হল না, তাও ভাবা প্রয়োজন। তবে আমর] যে তাঁর কাছে 
বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ এই কথা মনে রেখেই পুণেন্দু দন্তিদাবের রচনা সম্পর্কে এই 
অভিযোগ উপস্থিত করলাম । না হলে তিনিই তো একমাত্র ব্যক্তি যিনি রমেশ 
শীলকে বৃহত্তর পাঠকসমাজের কাছে উপস্থিত করে নিজের প্রগতিশীল দায়িত্বটুকু- 
অন্ততঃ পালন করেছেন । 


পটভূমি ও কৰিরুতি উনিশ 
কবিয়াল থেকে গণকবিয়াল 


রমেশ শীলের জন্ম (১৮৭৭) বাংলা ১২৮৪) ২৬শে বৈশাখ )৯ চট্টগ্রাম জেলার 

বোয়ালখালী থানার গোমদণ্তী গ্রামে । তীর বাবা চণ্ডীচরণ শীলের জমিজমা 
ছিল না ছিটেফোঁট]। পেশায় তিনি ছিলেন ক্ষৌরকার২, তার সঙ্গে গাছ গাছড়ার 
শিকড় দিয়ে ঘা সারানোর ট্রকিটাঁকি ব্যবসাও চালাতেন তিনি ।৩ ছোটবেলা 
থেকে অসম্ভব দারিদ্র স্বভাবতই রমেশ শীলের জীবনকে জড়িয়ে ধরেছিল পাকে 
পাকে । তবুও পড়াশোন। করতে হবে। তাই হাতে-খড়ি হয়েছিল নিয়ম 
মতন। তারপর ভতিও হয়ে গিয়েছিলেন এক সময় প্রাইমারী ত্বলে। গানের 
দিকে তার ভীষণ ঝোঁক একেব!রে ছোটবেলা থেকেই ছিল । মাঠে খাটে, 
নিজেদেরই বাড়ির দাঁওয়ায় শুনতে পেতেন গান। তারই ভান্বায় 

মাঠের দিকে দিলে কান কত মধুর চাষীর গন 

রাত্রে শুনতাম মনসার ভাসান 

জরি সারী, বাউল গাজী, এই সকল শুনিনা আজি 

নিলানন্দে সবার মুখ ঘ্রান | 
ছেলেব এই বিশেন বেঁঁকটি লক্ষ্য করেছিলেন রমেশের বাবা । ত|ই তিনি ছেলেকে 
উৎসাহিত করবার জন্য শহর থেকে কিনে নিয় গিয়ে উপহার দিয়েছিশেন “বৃহৎ 
তজাব লড়াই? । ব|লক বমেশ শীল তার আরো দুএকজন বন্ধুর সঙ্গে সেই সন 
গান মুখস্থ করতেন। আর স্থর কবে তাশুনিয়েও দিছেন নিজেদেরঈ ঝ।ড়ির 
উঠে।নে বসা প্রায় গ্রতিদিনক।র সান্ধ্য গানের আসরে 

কিন্তু এআর কতদিন ! তার যখন মাত্র এগার বছর বগম তখন হঠ।ৎই 

মার! গেলেন চণ্তীচরণ শীল ।5 রেখে গেলেন ঝলক রমেশের কাধে মা দিদিমা 


কবিয়াল বেশ শীল- পূর্ণেন্দু দল্ডিধার | অবশ্য এত জন্মের সন তারিথটিও 

কতথানি নিভুলি সে বিষয়ে সন্দেত দেগ। দিয়েছে । কাৰণ, খযা বমেশ শালই' বিভিন্ন 

তাধিখের উল্লেখ করেছেন বিভিন্নজানের কাছে । 

২। লোককবি রমেশ হ্রীল__কল্পতক সেনগুপ্ত (সান্তাতিক বহুমতা, ১৯৬৭) পুর্ণেন্দি 
দন্তিদার রমেশ শীলের বাবার কোন জীবিকার উল্লেগ করেননি । 

৩। চাটগায়ের কবিওয়লা-স্থভাষ মুখোপাধায় (আমার বা'লা)। 

৪1 পূর্ণেন্দু দস্তিদার রচিত জীবনী গ্রন্থে এই তথ্য রয়েছে । অপচ কল্পতর সেনপ্ত মশাই 

জানাচ্ছেন 'সাত বছর বয়সে' তিনি পিতৃহারা! হন। (গণনাট্য, শ্রাবণ, ১৩৭৮ )। 


শট 


কুড়ি গণকবিয়াল রমেশ লীগ ও তার গান 


আর তিন বোনের একট] বড়পড় পরিবারের জোয়াল। তাই পড়াশুনায় মোটা মুটি 
ভাল হলেও প্রাইমারী পরীক্ষার আগেই তাকে ছেড়ে দিতে হল স্কুলের গণ্ডি। 
নেমে পড়তে হল জীবিকার সন্ধানে । কিছুকাল পরে নিজেই লিখেছিলেন 
সে সম্পর্কে 

আমিই বালক, চালক, পালক 

আমার আর কেহ নাই 

মায়ের অলঙ্কার স্থল আমার 

বিক্রী করিয়ে খাই 

তিন সহে।দরা, মাতা, মাতামহী 

হয় জনে এক পরিবার 

এই হইল শিক্ষা আমার, 

প্রাইমারী পরীক্ষা ভাগ্যে না জুটিল আর। 
এক সময় জীখিক!র জন্যই তাকে বার্ধার পথে পাড়ি দিতে হল। সেখানে 
এগ।র বছর কাটিয়ে তিনি ফিরে এলেন দেশে ।১ 

এর পর থেকে যেমন একদিকে রমেশ শীল পরিবারকে টিকিয়ে রাখার জন্য 

রো'জগার-পাতির চেষ্টায় লেগে থ'কলেন উায়াস্ত, অন্যদিকে তারই ফাকে ফাকে 
চলল গান বাধার বিরামহীন সাধনা । কবিগান কোথাও হচ্ছে খবর পেলেই 
ন[ওয়া1 খাওয়া ফেলে ছুটতেন সেখানে । শুনতেন নিবিষ্ট মনে । চোখ ভরে 
দেখতেন চিশ্বাহরণ আর মোহনব।শির মতন কবিয়|লদের ক।ও-কারখানা, আক্রমণ 
প্ররতি-মাব্রমণের পালা । লক্ষ্য করতেন, কি অনায়াসে 'শবদে শবদে বিয়া দিয়ে 
গনে গানে মনের সমস্ত ভ।বই প্রকাশ করতে তার] সক্ষম । দেখতেন হাজার 
হাজ।র শ্রোতার বিম্মিত ব্যাকুল চোখের সামনে অতি সাধারণ দরিদ্র কবিয়ালরাই 
উৎস।হে উদ্দীপনায় হয়ে যেতেন একেবারে অন্ত মাতিষ। ঝকঝক করত তাদের 
চোখ । তাদের অন্রপ্র/ণিত ক স্বতঃস্ফুর্ত হুর-ছন্দ-শব্দের সম্মিলিত প্রকাশে কি 
সহজেই না অজন্র মান্টসের মনের মধ্যে প্রবেশের অধিকার পেয়ে যেত। একথা 
সত্যি, শিক্ষার প্রাচীর, কী প্রাচীন কালে মধ্যযুগে বা আজকে, কষকসমাজের 


১। .'কায়াল বুমশ শালা, কলওরু সেনগুপ্ত । (গণনা, শ্রাবণ ১৩৭৪) “আঠারো বছর 
বয়মে তিনি চট্টগ্রামে ফিরে এলেন? | 


পটভূমি ও কবিকতি একুশ 


লোক-কবিদের তার শ্রোতাদের কাছ থেকে কথনও বিচ্ছিন্ন কনে ফেলতে পাক্েনি। 
শ্রোতৃদমাজও নিরপেক্ষ নয়। বরং সহযোগী, সহায়ক । এই শ্রোতাদের কাছ 
থেকে প্রেরণ।লাভ না করলেও তো লোককবির পক্ষে নিজের ভূমিকা পালন 
সম্ভবপর নয়। কারণ তিনি তো৷ আর ঘরে বসে কাগজ কলমে কবিতা লেখেন না, 
আবৃত্তি করেন হাজার হাজার শ্রোতার চোখের সামনে । কবিতা তৈরী করেন না, 
সষ্টি করে থাকেন কোনরকম প্রাক্প্রস্তুতি ছাড়াই ।৯ সন্দেহ নেই কবিগ।নের এই 
গণরূপটিই রমেশ শীলকে আকর্ষণ করেছিল সব চাইতে বেশী । তাই এক সময় 
এল, যখন কবিয়।ল হওয়ার বাসনাটিকে রমেশ তীর সমস্ত স্বপ্ন দিয়েই সন্তর্পণে 
লালন করতে থাকলেন । 
তারপর একদিন একরকম হঠাৎই আনুষ্ঠঠনিকভ।বে একুশ বছরের রমেশ 

শীলের কবিয়ালের জীবন স্বুরু হয়ে যায় ।২ গিয়েছিলেন তিনি চট্টগ্রাম শহরের 
সদরঘাট জেলেপাড়ায়, কবিগান শুনতে । গান শোনাবার কথা ছিল বুদ্ধ 
কবিয়াল চিন্তাহণ ও মোহনবাশির। গান আরস্ত হয়ে যায় ভালয় ভালয়। 
কিন্তু মাঝপথে হঠাৎ বুদ্ধ চিন্তাহরণের গল! ধরে আসে, তিনি অসহায়ভাবে বসে 
পড়েন । সভ। প্রায় ভেঙ্গে যায় আর কি! এমন সময় রমেশের এক বন্ধু ঘোষণা 
করে বসলেন, দরকার হলে তার! চট্টগ্রামে যাকে বলে কবি-মরকাঁর অর্থাৎ 
কবিয়ালকে উপস্থিত করতে পারেন। শ্রোতারা তাতেই রাঁজী। তারা শুনতে 
এসেছেন কবিগান। তা নতুন কোন কবি-সরকারের সঙ্গে হলেও অ।পত্তি নেই। 
তার উপর বিখ্যাত মোহনবশির কাছে নতুন কবিয়ালের নাজেহাল হওয়াট।ও 
তো কম উপভোগ্য হবার কথা নয়। সেদিনের গানের বিষয় ছিল 'শুর্পণখ1__ 
মধু দৈত্য ! দুরু দুরু বুকে রমেশ শীল জীবনের প্রথম গানের আসরে নেমে পদ 
দিয়েছিলেন £ 

উত্সাহ আর ভয় 

লজ্জ'ও কম নয় 

কেবা থাম।ইবে কারে? 
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২। পূর্ণেন্দু দশ্তিদার, পৃবোলিধিত। কল্পতক সেনগুপ্ত লিখছেন, ঘটনাটি ঘটে ১৩৬ 
সালে, রমেশ শীলের বয়স যখন ১৮। তিনি একজন কবিয়ালের নামও 'বাপদাস 
সরকার' বলে জানাচ্ছেন । গণনাট্য, শ্রাবণ, ১৩৭৪ ও নন্দন, ১৩৮৪ আধাঢ-শ্রাবণ। 


বাইশ গণকবিয়াল রমেশ শীল ও তীর গান 


সেদিন হাতে-খড়ি তার ভাল হয়েছিল, কারণ মোহনবীশি তরুণ কবিয়ালকে 
উৎসাহিত করার বদলে আক্রমণ করেছিলেন অঙ্গলীলভাবে । বিনীতভাবে প্রতিবাদ 
করাতেও যখন কোন ফল ফললোনা তখন রমেশ শীল বেশ উত্তেজিতই হয়ে- 
ছিলেন । তার প্রতি-আক্রমণের মুখে বেশ বিব্রত আর নাজেহাল হতে হুল 
সেদিন মৌহনবাশিকে । সে রাতিতো বটেই, পরের দিন সার|বেল। ডিঙ্গিয়ে সন্ধ্য। 
পর্যন্ত গড়িয়েছিল পড়াই । অবশেষে শ্রোতাদের থেকে একজন উঠে জোটক 
দিলেন, অথাৎ মিলিয়ে দিলেন দুই কবিকে, তাই রক্ষে না হলে নিজে থেকে 
জোটক চাওয়া, প্রাণ চাইলেও, সম্ভব হচ্ছিল না বিখ্যাত মোহনবাশির পক্ষে । 
কারণ তা নিদারুণ লক্জ।ব ব্য।পার হত। বিশেষত নিজেরই আক্রমণের ঠেলায় 
যখন এতসব । সেই থেকেই নাম ছড়াল কবিয়াল রমেশ শীলের । 

মনে রাখতে হবে লোককবি হিসাবে আংত্মপ্রকাশ করার পর রমেশ শীলকে 
সাধারণ মানুষের কাছে গ্রহণঘে।গ্য হবার জন্ত কবিগানের চিরাচরিত ধারাঁকেই 
মেনে নিতে হয়েছিল প্রথমে । তখনকার দিনে কবিগানের বিষয়বস্তু ধর্ম ও ধর্মীয় 
উপাখ্য।ন সংক্রান্ত হওয়াটাই ছিল রেওয়াজ | যেমন এজিদ-হোসেন, রাম-রাঁবণ, 
ছন্দক-বুদ্ধদেব, কুরু-পাও্ব ইত্যাদি । সুতরাং নতুন কবিয়াল রমেশকে হিন্দু 
মুদলমান বৌদ্ধ__বিভিন্ন ধমীয় সম্প্রদায়ের ধর্মগ্রন্থ ও ধর্মীয় উপাখ্যান পাঠে ও শোনায় 
মন দিতে হল। সর্বোপরি ইসলাম-সংক্রান্ত পড়াশুনায় নিষ্ঠাবান হতে হয়েছিল 
তকে বিশেষ করে। কারণ টট্টগ্রাম ছিল দুসলমান-প্রধান অঞ্চল। এইভাবে 
বিভিন্ন ধমীয় সম্প্রদায়ের মান্তষের মধ্যে গান গাইতে গাইতে রমেশ শীলের চিন্তা- 
ভাবনায় ভ্রমশঃ এক উল্েখষে|গ্য পরিবতন ঘটে যায় । শ্রমজীবী মানুষের উষ্ণ 
আত্মীয়তায়, লোকসংক্কৃতির অসাম্প্রদায়িক এঁতিহোর ধারাতেই পরিপুষ্ট হয়ে 
উঠতে থাকে তার উদার ধর্মীয় চেতনা । তাই এক সময় (১৯২৩ )১ রমেশ শীল 
অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই আকুষ্ট হয়ে পড়লেন নিবেদনধর্মী স্ুফীবাদের দিকে । 
ভক্ত হয়ে যান চট্রগ্রামের ফটিকছড়ী থানার “মাইজভাগ্ডার শরীফে'র | প্রতি 
বৎসর সেই পীরের দরগায় যে বাধিক ধর্মীয় সমাবেশ হত, মারিফতি গান ছিল 
তার এক প্রধান আকর্ষণ । একটানা সাত বছর২ রমেশ শীল লিখলেন অজন্র 


১। পৃণেন্দু দস্থিদার, পুরো লিখিত । 
২। চাটগায়ের কবিওযাল! £ সুভাষ নুখোপাধায় (আমার বাংল।) 


-পটভূমি ও কবিকৃতি তেইশ 


"গান, যা ছড়িয়ে পড়ল চট্টগ্রামের এক প্রাস্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত, সাধারণ 
মানুষের মুখে মুখে £ দেখে যা রে মাইজভাগ্ডারে আজব রঙের ফুল 

ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে পড়ে আশেক অলিকুল 

ফুলের রং দেখেছে যার! হয়ে গেছে আত্মহারা] | 

দুনিয়ার স্থখ চায় না তারা, চায় ন1 জাতির কুল। 


মন অহঙ্কারে দিন কাটালি মাছুষ হবি কেমন করে 
তোর সাধন ভজন নষ্ট হল, হিংস! পিন্দা অহঙ্কারে | 
জেলে ধোপা মুচি জাতি, এক সকল ব্যবসার খ্যাতি 


মূলে সকল মানুষ জাতি, আর জাতি নাই এই সংসারে । 
'কিংব! 
মন রে এদেশেতে প্রেমিক নই চলরে প্রেমিকের দেশে যাই । 


.**সাম্য মৈত্রী করুণার যে দেশ 

"যেই দেশে নাই ঘ্বণা পজ্জ| ভয় 

নাই হিংসা নিন্দা মান অভিমান, প্রেমিক তথা রয়, 

নাই জাতের বিচার সব একাকার ছে।ট ঝড় চিহ্ন নাই। 
এই পর্বে রমেশ শীল একথা বুঝতে পারেন অত্যন্ত স্পষ্টভাবে যে প্ররুত প্রস্তাবে 
তার সমাজে মানুষে মানুষে বিরোধ বা ব্যবধানের পিছনে অন্ততঃ কোন ধর্মীয় 
সম্প্রদায়ের ধর্মগ্রন্থ থাকবার কথা নয়। 'এই উপলব্িটুকুই ছিল যথেষ্ট । কারণ তা-ই 
পরবর্তীকালে পরিণতি লাঁভ করে সহজতর করে তুলেছিল তার শ্রেণীসচেতনতার 
উন্মেষ। তা-ই তকে অন্রপ্রাণিত করে সামাজিক অসাম্য ও অন্যায়ের শ্রেণী- 
উৎ্সটুক্ু বুঝে নিয়ে নিজের সঠিক ভূমিকার অবতীর্ণ হতে । উদার বিশ্বজনীন 
ধর্মচেতনা ও ভ্রাতৃত্ববোধ থেকে যে রমেশ শীল একসময় 'ম।ঝভাগ্ারের মাঝিঃ 
হিল[বে পরিচিত হয়েছিলেন এবং গান পিখেছিলেন, 

হিন্দু মুসলমানের ছন্ব কোন্‌ কথায় সাধনায় 

*-*একটি গুরু জগত জোড়া, এক পিতারি ছেলে মোর! 

যাঁর যেইটি ভজনের ধার। আপত্তি কি আছে তায়**, 
(তিনি পরবর্তীকালে দ্ধযর্থহীন ভাষায় শত্রু মিত্র চিহ্িত করে লিখলেন 

হিন্দু মুলিম মারামারি দেশে এল কি ঘটন। 

যত কুলী মজুর গরীব মরে, নেতার! ত কেউ মরে ন! 


চব্বিশ গণকবিয়াল রমেশ শীল ও তার গানা 


বাঘে ছাগে সাপে ভেকে সম্বন্ধ কি ভেবে চাওনা 
গরীব আর বড়লোক দৌহে সেই সম্বন্ধ ভুল হবে না। 

বলা চলে দ্বিতীয় রমেশ শীল হলেন প্রথমজনেরই বিকশিত ও পরিণততর রূপ । 

কিন্তু কবিয়াল হবার স্বপ্নের তলে তলে যে রূঢ় সত্যটুকু মাথা.চাড়1 দিয়ে 
উঠেছিল, যুবক রমেশ শীলের সামনে তা হল কবিগানের এক বিকৃত অবক্ষয়ী ধার]। 
সাম্রাজ্যবাদী ও সামন্ততাস্ত্রিক শোঁধণের মুখে তিলে তিলে শ্বশনে রূপান্তরিত গ্রাম- 
সমাজে লোক-কবিদের প্রাণধারণের মরণপণ প্রচেষ্টার মধ্যেই এই ধারার জন্ম। 
যে কবিয়ালর1 উদ্গ্রীব জনতার চোখে চোখ রেখে অন্তএ্র।ণিত হতে অভ্যস্ত ছিল, 
অভ্যস্ত ছিল স্বরে শব্দে জনতার হৃদয়ের সঙ্গে সেতুবন্ধন ঘটাতে, তারাই প্রাণ 
ধারণের গ্লানি নিয়ে এক সময় গ্রাম শহরের জমিদ।র মহাজন মুংস্থদ্দিদের স্থুরা ও 
সাঁকীর আড্ডায় কবিগানকে উপস্থিত করল বাইজীর বেশে । বদ বাবুদের মন 
জোগাতে চালাল প্রাণাস্তকর প্রয়াস, ছিটোলো৷ খেউড় ও লহর গ[নের অশীলতার 
পাঁক। পরবর্তীকালে কবিগানের চরিত্রে রমেশ শীল বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটাতে 
পেরেছিলেন সম্ভবতঃ এই ক|রণেই যে এক সময় তিনি নিজেও ছিলেন এদেরই 
একজন, সুখদুঃখের শরিক, সহযাত্রী । এই সময়ের কথাই প্মরণ করেছিলেন তিনি 
তাঁর পরবর্তীকালের এক বিখ্যাত ভাষণে £.*গ্রামের চাঁষী গরীব হইল, ফুলিয়া 
ফাপিয়া উঠিল জমিদার মহাজনের দল, চাষীরা আর গ্রাম্য কবি ও লোঁকশিল্লীদের 
অন্নসংস্থান করিতে পারে না। গ্রাম্যকবিগণ পেটের দায়ে এবং মোটা অর্থের 
প্রলোভনে জমিদার মহাজনদের উৎসব মণ্ডপে আমিয়া৷ ভিড় জমাইল । বাউুলে 
ইয়ার-দোস্ত পরিবৃত ধনী জমিদার বাবুদের মনোরগন করিতে গিয়। গ্রাম্য কবিগণ' 
অঙ্গীল ভঙ্গীতে নাচিল, গান গহিল। নারী জাতির কুৎসা রটনা করিয়া তথাকথিত 
পুরুষ পুঙ্গবকে পরিতৃপ্ত করিল। আমার ব্যক্তিগত কবিজীবনে অসংখ্য বার এই 
ভাবে নাচিয়াছি। অশ্লীল গান গাহিয়ীছি-*।” এই অসামান্য আত্মসমীক্ষা তো, 
শুধু কবিয়ালের নয়, একে বল! যাঁয় সমগ্র কবিগানের এতিহেরই স্বীকারোক্তি ।, 
এবং বলাই বাহুল্য কবিগানের এই চিতাভম্ম থেকেই রমেশ শীল এক সময় 
কিংবদস্তীর পাখীর মতন উঠে দাঁড়িয়েছিলেন নবজীগ্রত চেতনা নিয়ে । অথচ, 
এই মৃত্যুত্রীর্ণ কবিওয়ালাদেরই রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন 'নষ্টপরমাযু কবির দল?। 
রবীন্দ্রনাথ শুধু মৃত্যু দেখেছিলেন কবিগানের, মৃত্যুর সঙ্গে তার পাঞ্জা লড়াটুকু 
দেখেননি, দেখেননি তার পুনর্জন্ম । গণসংস্কৃতির প্রতিনিধি রমেশ শীলের সঙ্গে 


পটভূমি ও কবিকৃতি পঁচিশ. 


নাগরিক সংস্কৃতির নায়ক রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গীর বিরোধ ও দূরত্বটুকু হয়ত 
এইখানেই । 


কিংবদস্তীর পাখী 
রমেশ শীল চোখের উপর দেখেছিলেন ছু'ছুটো বিশ্বযুদ্ধ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের 

সময় রমেশ কি কি গান বেঁধেছিলেন তার প্রায় কিছুই জানা যায় না। শুধু চারটি 
লাইন তাঁর মনে ছিল বুদ্ধ বয়সেও £ 

পচ গজ ধুতি সাত টাকা 

দেহ টেক] হয়েছে কঠিন 

রমেশ কয় আধারে মরি 

পাইন কেরোসিন । 
কবিগানের প্রচলিত ধারার শরিক হলেও “ব্যক্তিগত কবিজীবনে"র প্রথম পর্ধেও 
রমেশ শীলের অবস্থানভূমিটুকু কোথায় ছিল তা এই ক'টি লাইনই নিংসন্দেহে বুঝিয়ে 
দেয়। বোঝা যায় গণজীবনের কোন সংকটেই তাঁর ক্ষেত্রে কখনো নিম্পূহ, 
নিরপেক্ষ থাকার প্রশ্ন ওঠেনি । আজীবন তিনি ছিলেন নিরন্ন সংগ্রামী জনতার 
পক্ষে । আর এই পক্ষপাতিত্টুকুই ছি' তীর সুদীর্ঘ কবিয়াল জীবনের দিকনির্দেশক 
কম্পাস, য! তাকে নিরন্তর গণমুখী রেখেছে, পান্তরিত করেছে গণকবিয়ালে। 

ছুটি গণআন্দোলন এরপর রমেশ শীলের উপর প্রভাব বিস্তার করে। প্রথমটি 

হল আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ের ধম্ঘট, য। কবির নিজের চোখে দেখা । ছ্িতীয়টি 
খিলাফৎ আন্দৌলন। রেল ধর্মঘটটি ছিল চট্টগ্রামের বুকে 'প্রথম রাজনৈতিক 
ধর্মঘট ১৯ ঘটন] ঘটেছিল এই রকম ২ : মাপিক শ্রেণীর শোষণের ভয়ঙ্কর জালের 
মধ্যে পড়ে আসাম অঞ্চলের চা-বাগানগুলোয় চা-শ্রমিকদের জীবন হয়ে উঠেছিল 
ছুবিষহ । তারা এক সময় একজোটে বাগান ছেড়ে যে যার ঘরে ফেরার সিদ্ধান্ত 
নেন এবং দাবী জানান এই মর্মে। কিন্তু ব্যাপার এতই গুরুতর আকার নেয় যে 
করিগঞ্জের কিছু ইউরোপীয় কতাব্যক্তি তাঁদের কাছে কোন রেল টিকিট বিক্রী না, 
করার নির্দেশ পর্যন্ত জারী করে বসে। চা-শ্রমিকেরা তখন নিক্ষপায় হয়ে পায়ে 
হেটে যাওয়ার জন্যই প্রস্তত হলেন । পরে যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের আবেদন 


১। পূর্ণেন্দু দত্তিদার কবিয়াল রমেশ শীল 
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ছাব্বিশ গণকবিয়াল রমেশ শীল ও তীর গান 


নিবেদনে তারা টিকিট পেলেও কর্তৃপক্ষ নিতান্তই বেআইনী ভাবে তাদের ৬৭০ 
জনকে টাদপুর স্টেশনে আটক ক'রে বর্বর আক্রমণ চালায় । গোয়ালন্দেও 
একহাজারের মতন চা-শ্রমিককে ট্রেন থেকে ন।মিয়ে দেওয়া হয়। এই সব 
বর্বরতার প্রতিবদেই আওয়।জ উঠল আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে ধর্মঘটের, শ্রমজীবী 
শ্রেণীর একতাবোধ থেকে যার সঙ্গে হাত মেলালেন রিভার নেভিগেশান কোম্পানীর 
কর্মীরাও। বিদেশী শাসকের মুখের উপর সংগ্রামী মান্ষের এই চ্যালেঞ্ ছুড়ে 
দেওয়ার মতন ঘটনা! রমেশ শীলকে উদ্ধ,দ্ধ না করে পারে না। ব্রিটিশ ভারতে 
গুপনিবেশিক শোষণ অর পরাধীনতার যন্ত্রণার যে তীব্র উপলব্ধি কবিয়ালের ছিল, 
তারই একটি তুলন।রহিত প্রকাশ ঘটে সেই সময়কারই এক গানে £ 

আর যায় না চুপ করে থাকা 

যতীন্দ্রবাবুর নেতৃত্বে বন্ধ হবে রেলের চাকা 

মজছুরের একতা জে|রে, রেলের বিটে মরিচা পড়ে 

আমার রক্তে উদর পুরে, আমাকে ভেম ব্লাডি ডাক] । 
পরবর্তাকালে পূর্বভারতীয় রেল ধর্মঘটের মূল্যায়ন করতে গিয়ে “দি ভ্যানগ্ড, 
পত্জিক1 (১৫ই মে, ১৯২২) আস|ম বেঙ্গল রেল ধর্মঘটের কথা ম্মরণ করে বলেছিল, 
এ ঘটনা ছুটি জিনিসকে সামনে নিয়ে এসেছে । এতে যেমন একদিকে গণ- 
আন্দোলনের শক্তি প্রকাশ দেখা গেল, তেমনি দেখা গেল অন্যদিকে লড়াই-এর 
প্রকৃত চরিত্র-বুঝতে-অক্ষম নেতৃত্বের পরিচালনায়, অথবা ভ্রান্ত পরিচালনায়, সেই 
শক্তিরই অপচয় । প্রম।ণিত হয়ে গেল সংকটের মুহুতে শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষায় 
মধ্যবিত্ত মানবতাবদীদের অক্ষমতা ।১ প্রপঙ্গত এ কথাও তুললে চলবে না যে 
প্রবাসে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি সবে মাত্র তৈরী হলেও তখনও এদেশের 
মাটিতে প্রতিষিত হয়নি কমিউানস্ট পার্টি, গড়ে ওঠেনি ভারতীয় শ্রমিক রুষক 
সংঘ (ওয়াকারন এণ্ড পিজান্টপ পাটি অফ ইপ্ডিয়া)। তাই জাতীয় মুক্তি 
আন্দোলনে অথাৎ “শ্বেতাঙ্গ ছুশমনের হাত? থেকে উদ্ধার পাবার জন্য কিষক মজছুর 
এক্যের যে একমাত্র সম্ভব্য পথ সামনে দেখেছিলেন রমেশ শীল, তা সম্পাদন 
করবার জন্য সঠিক নেতৃত্ব তখনও দানা ঝধেনি ভারতবর্ষে । যদিও পরবর্তী- 
কালের ইাতহীসও এক্ষেত্রে থেকে গেছে প্রধানত নেতিবাচক । 


১) 1010, 6, 435 


পটভূমি ও কবিকৃতি সাতাশ 


বিশের দশক 2 খিলাফৎ 


দ্বিতীয় যে আন্দোলনের ঢেউ বিশের দশকে রমেশ শীলকে উদ্বদ্ধ করেছিল 
তা হল খিলাফ২। তুরস্কের বুকে সে দেশের সার্বভৌমত্ব ও অখগতা 
'বজায় রাখার জন্য এক জনপ্রিয় জাতীয় সংগ্রাম ছিল খিলাফৎ। তাছিল 
“বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলন” | স্থৃতরাং তার প্রতি 
সমর্থন জানানোটাই ছিল সঠিক পদক্ষেপ। কিন্তু ভারতবর্ষে তাৎক্ষণিক সংকীর্ণ 
রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির দ্রিকে লক্ষ্য রেখে তখন গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল 
প্রধানত খিলাফতের ধর্মীর চরিত্রের উপর, যা কিনা খোদ তুরস্কেই দ্রুত ধার 
হারিয়ে সংগ্রামের ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাতিল বলে গণ্য হয়ে গিয়েছিল। 
খিলাফৎখকে আশ্রয় করে “হিন্দুমুসলমান এঁক্যের আওয়াজ ওঠে। কিন্ত 
পরশাসনের স্থদীর্ঘ ইতিহাসে এ দেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পরিবেশকে কোন্‌ 
কোন্‌ উপাদান চূড়ান্ত ভাবে দূষিত করেছিল ত। আমাদের অজান! নয় । একদিকে 
যেমন ছিল সাম্রাজ্যবাদী শক্তির “বিভেদনীতি ও শাসন, তোষণ ও শোষণ নীতির 
স্চতুর প্রয়োগ, অন্যদিকে তেমনি ছিল হিন্দু উচ্চশ্রেণীর উগ্র হিন্দু জাতীয়তাবাদী 
ও মুসলিম উচ্চশরেণীর উগ্র মুসলিম জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক আন্দৌলন। এবং 
সর্বোপরি ছিল উভয়েরই ব্রিটিশের সঙ্গে বিরোধের মধা দিয়ে এক্যবদ্ধ থাকার 
নীতি। তাই যখন পরম্পরের আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপনের ভিত্তিতে 
সর্বভারতীয় খিলাফৎ্ কমিটির সঙ্গে গান্ধীর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেসের অসহযোগ 
আন্দোলনের সংযোগ স্থাপিত হল তখন তা নিছকই কৌশসগত আপস ছিল, 
অতিরিক্ত কিছু নয়। “হিন্দু-মুসলমান এক্যে'র দিক ধেঁকে দেখতে গেলে এ ছিল 
ভীষণ ভুল পদক্ষেপ। যেহেতু জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের কোন বাজ্তবসম্মত কর্মপন্ধতি 
নয়, নিতান্তই অনির্ভরযোগ্য ধর্মীয় ভাবাবেগ ছিল সেই কৃত্বিম এক্যের ভিত্তি, তাই 
তার ভয়ঙ্কর পরিণতিও ছিল একরকম অনিবাধ। তবে আমাদের বিম্ময়ের সীমা 
থাকে না যখন দেখি মুজফফর আহমদ ও নজরুল ইসলাম সম্পদিত সান্ধ্য দৈনিক 
'নবধুগ” পর্যন্ত তার সম্পাদকীয়তে লিখেছিল £ “আমর] নিজের! মুসলমান । তাই 
ইসলামের সমর্থন আমরা করব এবং আমাদের সহ্ধর্মীদের আশ] আকাজ্ষাকে 
আমর। দেব ভাষা ***আরবীয় উপদ্বীপ খলিফার সাম্রাজ্যের অন্ততূ্ত না হওয়া 
পর্যন্ত ও***রাজ্যাদি ফিরে না পাওয়া অবধি এই আন্দোলন চালিয়ে যাবে “নবধুগ” । 
এটা পুরোপুরি ধর্মীয় ব্যাপার । এর জন্ত আমরা অসহযোগের কর্ষনীতি পর্যন্ত 


'ঠাশ গণকবিয়াল রমেশ শীল ও তার গান 


অনুসরণ করতে তৈরী? (জুলাই ১২, ১৯২০ )1১ অথচ আমর জানি খিলাফৎ 
আন্দোলনের তীব্র সমালে।চনা করার পর “দি ভ্যানগার্ড? পত্রিকায় ( অক্টবর, ১০ 
১৯২৩) হিন্দুমুসলমান এক্য ও স্বরাজ সংক্রান্ত ইস্তাহার' ভারতের বুকে 
কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি জোরের সঙ্গে তুলে ধরেছিল 
প্রধানতঃ যে কারণ দেখিয়ে, তা হল শ্রমিক শ্রেণীর দর্শনে সমৃদ্ধ এই পার্টিই 
একমাত্র সমস্ত ধর্মীয় ও সাশ্প্রদদীয়িক প্রশ্নের উপর অর্থ-রাজনৈতিক প্রশ্নের 
প্রাধান্যের হ্বীকতি দিতে সক্ষম হবে| সর্বাংশে সত্য এই বক্তব্যের ভিত্তিতেই 
ইস্তাহার” মন্তব্য করেছিল, “এমন একটি দশ গঠনের কাজ স্থগিত রাখার প্রতিটি 
দিনই কয়েক বছর করে পিছিয়ে দিচ্ছে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ।” অবশেষে 
কমিউনিস্ট পাটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯২৫-এ। আর তার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা 
যে ছিলেন মুজফফর আহযদ সেকথা কে না জানে। “নবযুগে'র সঙ্গে, বলাই 
বাহুল্য, কোন সম্পর্কই তখন তর ছিল না। 
চোখ ফের|নো যাক রমেশের দিকে । তলে তলে সঙ্ীর্ণ স্ব্থ হাসিল করার 
জন্য হলেও কংগ্রেস ও খিলাঁফৎ কমিটি যখন “হিন্দু-মুসলমান এক্যে'র আওয়াজ 
তুলেছিল তখন কিন্তু দেশের কোটি কে|টি সাধারণ মানুষের সঙ্গে রমেশ শীলের 
রক্তেও লেগেছিল অকৃত্রিম দোলা । খিলীফ পুনরুদ্ধারের দাবীকে সামনে রেখে 
ওঁপনিবেশিক শোষণে জজরিত হিন্দুমুসলমীন ভারতব।সী কাধে কাধ মিলিয়ে মুক্তি 
গ্রামে সামিল হবে-__একথা তিনি বিশ্বাম করেছিলেন গভীর আবেগের সঙ্গেই । 
তারই দৃপ্ত প্রকাশ ঘটেছে একটি গানে £ 
আমাদের চোখ ফুটেছে মুখ ছুটেছে ভয় করি না 
ব্রিটিশ নিল দেশ লুটিয়া, উঠছে মোদের চোখ ফুটিয়া 
আমর। আর থাকব শ। চেয়ে কুকুর খাবে দুধের ছানা 
দেখে তোদের চোখ রাঙানি মনে কি আজ্ঙ্ক গণি? 
ঢোড়া সাপের ফোস ফোসানি আমরা কিরে ভেকের ছানা? 
প্রথম অংশের এই তেজটুকু নিশ্প্রভ হয়ে আসে গানের শেষের দিকে । বলা বাহুল্য 
তার মধ্যে তৎকালীন খিলাফৎ নেতৃত্বের চেহারাই প্রতিফলিত ; 
খণিফাকে গদি দিবি, নয়ত এবার বিল।ত যাৰি 
এই ছুইটার একটা হবে, হিন্দু-মুলিম মাফ করবে না। 


পটভূমি ও কবিরূতি উনজ্রিশ 


ব্রিশের দশক ১ বিদ্রোহী চট্টগ্রাম 

বিশের দশকের ছুটি ( আপাম বেঙ্গল বেল ধর্মঘট ও খিলাফৎ ) গণআন্দো- 
লনের মধ্য দিয়ে ত্রিশের দশকে পৌঁছুলেন রমেশ লীল। যতীন্্রমোহন সেনগুপ্ত 
'দেশ চট্টগ্রমমে মোহনদাস গান্ধী পরিচালিত অসহযোগ আন্দোলন তার প্রত্যাশিত 
আলোডনই স্থন্টি করেছিল। আর মুসলমান-প্রধান চট্টগ্রামে খিলাফৎ আন্দোলনের 
প্রতিক্রিয়াটুকুও অগ্মান করা কিছু কঠিন নয়। কিন্তু চৌরিচৌরায় আক্রান্ত 
জনতার সংগ্রামী মূতিতে আত্মপ্রকাশ, পুলিশ চৌকি আক্রমণ, অগ্নিসংযোগ ও 
হত্যাকাণ্ডের ঘটনাকে ( £ঠা ফেব্রুয়ারী, ১৯২২ ) উপলক্ষ্য করে গান্ধী নেতৃত্ব 
তড়িখড়ি সেই আন্দোলন প্রত্যাহ!র করে নিয়ে কবর রচন। করেছিল গণআন্দো- 
লনের। অন্যদিকে কামাল আতাতুর্কের তুরস্কে খলিফার পদটিই যখন বিলুপ্ত হয়ে 
গেল €( ১৯২9) তখন নিছকই খলিফার গদি ফিরে পাওয়ার দাবীকে ভিত্তি করে 
গড়ে ওঠ এদেশের খিলাফৎ আন্দেলনও লাভ করেছিল তার স্বাভাবিক পরিণতি । 
উভয় আন্দেলনেরই এই শোচনীয় ব্যর্থতা যথেষ্ট মোহমুক্ত করেছিল চট্টগ্রামের 
মানুষকে, প্রস্তুত করেছিল সম্থাপবাদের মাটি, জন্ম দিয়েছিল ত্রিশের দশকের । 
হলরৎ মোহানী এক সময় কংগ্রেসের আমেদাবাদ অধিবেশনে (১৯২১) পর্ণ 
স্বাধীনতার প্রস্তাব উত্থাপন করলে গান্ধী প্রস্তাবটিকে '“দায়িত্ব-জ্ঞানহীন” 'বেদনা- 
দায়ক" বলে চিহ্নিত করে অগ্রাহা করেছিলেন। তারপর থেকে কংগ্রেসের প্রায় 
গ্রতি অধিবেশনেই এ জাতীয় প্রস্তাব উঠেছে এবং বাতিল হয়ে এসেছে নিয়মিত । 
অন্যদিকে আপসপন্থী গান্ধী-রাজনীতির প্রতি দেশের মান্তষের অনাস্থা এবং বিক্ষোভ 
পুগ্ভীভূত হয়ে উঠতে থাকে ক্রমাগতভাবে। তারই পরোক্ষ প্রতিক্রিয়ায়, বলা 
চলে, জন্ম হল ন্বরাজ্যদলের । এর মোকাবিলা করার জন্য অবশেষে স্বয়ং গান্ধী 
পর্যন্ত বাধ্য হলেন লাহোর কংগ্রেদে (১৯২৯) 'পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব মেনে 
নিতে । কিন্ত এই কয়েক বছরের মধ্যে রমেশ শীলের চট্টগ্রামে রাজনৈতিক প্রভাবের 
পালবদল ঘটে গেল। চট্রগ্রাম যুব বিদ্রেহের অন্যতম নেতা অনন্ত সিংহ 
লিখেছেন £ “দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন গান্ধীজীর মতবাদ ও 40002010131) 5180১, 
প্রস্তাবের অনুগত ও সমর্থক ছিলেন।-*'যতীন্দত্রমোহনের নেতৃত্বে আমরা বুললক্‌ 
ব্রাদার্স ও আসাম বেঙ্গল রেল ধর্মঘট সার্থকতার সঙ্গে পরিচালনা করেছিলাম ।*** 
তবু আমরা বাংল! কংগ্রেসের নির্বাচন ছন্দে যতীন্দ্রমৌহনকে সমর্থন করতে পারিনি । 


ত্রিশ গণকবিয়াল রমেশ শীল ও তার গান 


আমর! আমাদের সর্ধশক্তি দিয়ে স্ভাষচন্দ্রকে সমর্থন করে জয়ী হই'।১ এরই 
সঙ্গে সঙ্গে চলছিল সশস্ত্র সংগ্রামের গোপন প্রস্ততি । ১৮ই এপ্রিল, ১৯৩০-এ ঘটল 
তার চূড়ান্ত বিক্ষোরণ- ট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখলের এতিহামিক ঘটনা। চারদিন 
পরে ২২শে এপ্রিল হল জালালাবাদ পাহাড়ের বুকে ব্রিটিশ বাহিনীর সঙ্গে বিদ্রোহী- 
দের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ । 
বীরত্ব ও আত্মত্যাগের প্রতি লোক-কবিদের আকর্ষণবোধ একটি স্বাভাবিক ও 

স্কত:ম্ফৃত ব্যাপার । তাই খোজ নিলে দেখা যাবে একজন অকুতোভয় সশস্ত 
সন্ত্রাসবাদীর আত্মোৎ্সগী মৃতি লোককবির কম্সনা ও আদর্শবোধকে যত সহজে 
উদ্দীপ্ত করতে পেরেছে, একজন খদ্দর-পরিহিত চরকাচালক অসহযে!গী পারেনি তার 
এক শতাংশও | ক্ষুদিরামের মতন সন্ত্রীঘব!দী যুবকদের নিয়ে লোক-কবিদের যে 
সব গান, তাদের দেশপ্রেম, সাহস, আ.ত্মত্যাগের যে সব গল্প লোকমুখে মুখেই এক 
সময় ছড়িয়ে পড়েছিল দেশের সর্বত্র, তা রমেশ শীলও শুনেছিলেন অসীম আগ্রহ 
নিয়ে । তার সেই শ্রদ্ধা ও বিম্ময়ের প্রকাশ দেখা যায় সমক।লীন একটি গানে £ 

“থাকতে তেত্রিশ কোটি ভ্রাতা, সঙ্গী ফেলে 

এক] হল ক্ষুর্দিরামের ফাস 

মোর] যত বঙ্গবাসী শে।কনীরে ভাসি 

নরেন গৌসাই হল স্বার্থের দাস 

ক।ন!ইলাল সত্যেন বোসে দোষী হল 

দেশকে ভালবেসে, 

উভয়ের গলায় পড়ল ফাস 

ভাবি বুদ্ধির কি কৌশল, 

কাঠালে পিস্তল নিয়ে 

করল দেশের শত্রুর জীবন নাশ। 
অবশেষে এই গল্পের মান্ষদেরই যখন দেখ গেল চট্টগ্রামে, রমেশ শীলের প্রিয়ভূমি 
চট্টলার বিদ্রোহী তরুণদের হাতেই যখন গর্জে উঠল আগ্রেয়াস্ত্,। আক্রান্ত হল 
অন্তাগার, ভয়ঙ্কর খওযুদ্ধ হল ব্রিটিশ সৈন্যের সঙ্গে, তখন শ্রদ্ধা ও গর্বের মিশ্রকণে 


রমেশ গান গেয়েছিলেন £ 


১। চট্টগ্রাম যুববিজ্রোহ £ অনস্ত সিংহ (দ্বিতীয় থও ), ১৯৬৮ সং, পৃঃ ২৩৬ 


পটভূমি ও কবিকাতি একঝ্রিশ। 


**বাঁজিয়া উঠিল রণের ভেরী দিক দিগন্ত উজলা 
কোটি কণ্ে ধ্বনিত হইল বীর প্রসবিনী চট্টলা ! 
সেই বীরের দেশে জন্ম নিয়েছি পূর্ণ হয়েছে মনোসাধ । 
শহীদ খুনে রাঙ্গ! তৃমি জালালাবাদ ! জালালাবাদ । 
তরুণদের বীরত্ব, তাদের দেশপ্রেমের কথা তিনি শোনালেন £ 
“দুশমন হটাতে তব বক্ষ মাঝে 
রুখিয়] দাড়াল বীরের দল 
হটিয়! গেল বিপক্ষ সেনানী টরটিল তাদের ধৈর্য বাধ 
সুর্য উঠিল তুষু নিনাদি তেজস্ক মণ্ডল ভাতিল তায়, 
অরুণ বেগে তরুণের দল, কদম কদম এগিয়ে যায় । 
তাঁরপর সন্ত্রাসবাদী অভ্যুত্থানের আগুন যখন নিভল তখন সন্ত্রস্ত শাসকের 
উৎপীড়ক থাবা নেমে আসে চট্টগ্রামের জনজীবনের উপর | যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর 
ও দীর্ঘ কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে বহু বিদ্রোহী আন্দাম|নে ও দেশের অন্ান্ত জেলে 
নিক্ষিপ্ত হলেন । তবুঞ বিদ্রোহ বা বিদ্রোহীদের মামাধ্যতম রেশ বা সংযোগন্তত্র 
আবিদ্(র এবং তার বিলোপ সাধনের জন্য পুলিশ মিলিটারী গোয়েন্দ(বাহিনীর 
মাধ্যমে চলল দমননীতির চুদান্ত প্রয়োগ । পূর্ণেন্দু দক্ষিদার লিখেছেন £ "তখন 
কিছু কালের জন্য চট্টগ্রামের মানুষ হয়ে গিয়েছিল বাক্যহারা। ভাল কেন 
সাহিত্য, লেখা, গান, কবিতা তখন রচিত হয়ণি। কারণ সেই সময় কৰি 
সাহিত্যিকদেরও দ্েশপ্রমের অপরাধে কম লাঞ্না সহ্য করতে হয়নি বিদেশী 
শাসকদের হাতে | সেই দমনশীতি উপেক্ষা করে৪ যে রমেশ শীল গান পিখে 
গিয়েছিলেন তাঁর নজীর আছে চমত্কার | একদিন ধাদের বীরত্বত আ.ম্মত্যাগ, 
দেশপ্রেম হাজার হাজার মান্তষের সঙ্গে তাকেও অভিভূত করেছিল শ্রদ্ধায় ভাল- 
বাসায়, কারাস্তরালে চলে যাওয়ার পর তাদেরই ছবি জনমন থেকে একটু একটু 
মুছে যেতে দেখে সেই বিশ্বৃত বীরদের নিয়ে ক্ষুন্ধ চিন্তে লিখেছিলেন রমেশ শীল : 
চট্টগ্রামের মুক্তিবীর ছিল যারা শান্ত ধীর 
কারারুদ্ধ রয়েছে সকল। 
গণেশ ঘোষ কল্পনা দত্ত তার! সদা নিভিক চিত্ত 
সুকর্মেতে ফলিল কুফল 
ন্থখেনদু দক্তিদার বরণ করে কারাগার । 


বন্তিশ গণকবিয়াল রমেশ শীল ও তার গান 


অগ্রজ শহীদ অর্ধেনদুর পিছে, কালী চক্রবর্তী সঙ্গে আছে 
প্রিয়দ। দেশের প্রিয়, সর্বজন বরণীয় 
এখন তারা বিম্মরণে রহিয়াছে । 
'আর একটি গানে £ - 
এবার পুজার আনন্দ দেখলাম দেশে, 
মা'র পূজার পূজারী যারা, তারা আছে কারাবাসে। 
যাঁদের গভীর শ্রদ্ধা মা'র পূজায় 
তারা আজও রইল জেলখানায়, 
"চাষী মজুর বন্ধুগণে বন্দীমুক্তি আন্দোলনে 
মুক্ত কর বন্দীগণে সৌভাগ্য আসিবে দেশে । 
অসহযোগ ও সম্ত্রাসবাদমুখর বিশ ও ত্রিশের দশক ধীরে ধীরে রমেশ শীলকে 
পৌঁছে দিল তাঁর কবিয়াল জীবনের সব চাইতে গৌরবময় ভূমিকায়, দ্বিতীয় 
। বিশ্বযুদ্ধ, মন্বন্তর, সাম্প্রদায়িক সমন্তা ও দেশবিভাগ-কবলিত চল্লিশের দশকে । 
বলাবাহুল্য এই ভূমিক! পালনে চট্টগ্রামে একা! ছিলেন না৷ রমেশ । অন্যান্য ধার 
ছিলেন তারাও বিকশিত ও সংঘবদ্ধ হয়েছিলেন তীরই নেতৃত্বে। কবিয়াল 
সংস্কৃতির অতীত ও পরবর্তী ইতিহাসের দিক থেকে দেখতে গেলে ১৯৩৮-এ৯ 
রমেশ শীলকে সভাপতি করে "রমেশ উদ্বোধন-কবি-সংঘণ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ঘটনাটি 
ছিল বেশ তাম্পর্ষপূর্ণ। জমিদার মহাজন শ্রেণীর বিকৃত রুচির কাছে আত্মসমর্পণ 
আর নয়। নিজেদের ভূমিকা তাঁরা স্থির করে নিলেন ঃ একদিকে অবক্ষয়ী লামস্ত- 
তান্ত্রিক সংস্কৃতির বিরুদ্ধে গড়ে তুলবেন প্রতিরোধ, অন্যদিকে সচেষ্ট থাকবেন সংগ্রামী 
মান্ষের দৈনন্দিন জীবনচ্ার সঙ্গে কবিগানকে ঘনিষ্ঠতর সম্পর্কে যুক্ত করতে । 
তার! কবিগানের বাঁয়না নিয়ে নিজেদের মধ্যে বিরোধ মারামারি বন্ধ করার সঙ্গে 
সঙ্গে কবিগানকে সাধ্যমতন অশ্লীলতা -মুক্ত করার প্রতিজ্ঞাও গ্রহণ করলেন। 


১। পৃর্ণেন্দু দস্তিদার, পুবোলিখিত | কিন্ত শ্রাহেমাঙ্গ বিখাসের কাছে “চট্টগ্রাম জেল! কবি 
সমিতি' প্রেরিত তথ্যে "১৯৪০" সনের উল্লেখ রয়েছে । ১১জন সদস্তকে শিয়ে একটি 
পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করা হয়। স্দশ্তরা হলেন--(১) রমেশ শীল--সভাপতি 
(২) ধীরেজ্্লাল সেন--সম্পাদক (৩) হেদীয়ত ইসলাম খ1 সহ-সভাপতি (৪) নগেন্দ্র- 
চক্র দে-_কোষাধাক্ষ (৫) ফণীন্দ্রলাল বড়,য়া (৬) রাইগোপাল দাস (৭) মণীন্র দাস 
€৮) গোধিন্চন্দ্র দে (৯) বরদ দে (১০) তারাচরণ দাস (১১) সারদাচরণ বড়,য়া 


-পটভূমি ও কবিরুতি তেজিশ 


'সাজাজ্যবাধী যুদ্ধ ও জনযুদ্ধ 

১৯৩৯-এর সেপ্টেম্বরে শুরু হুল ছিতীয় বিশ্বযুদ্ধ । এই সাম্রাজাবাদী যুদ্ধের 
বিরোধিতায় সমগ্র বিশ্বে ভারতীয় শ্রমিকশ্রেণীই সব্প্রথম মঞ্চে নামলেন। 
১৯৩৯-এর ২রা অক্টোবর বোম্ধাই-এর ৯০ হাজার শ্রমিক করলেন ধর্মঘট ৯ এ 
ছাড়াও যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে (১৯৪০) কেবলমাত্র বোম্বাই শহরেই দেড় লক্ষ 
শ্রমিক দুর্মল্যভাতা আদায়ের জন্য লাগাতার ৪০ দিন ধর্মঘট চালিয়ে, দীবী আদায় 
তো বটেই, যুদ্ধরত সাআজ্যবাদকে অর্থ নৈতিক দিক থেকেও কিছুটা খাঁয়েল করতে 
সফল হলেন। অন্যর্দিকে জাতীয় কংগ্রেসের যে নেতৃবর্গ যুদ্ধের কিছু আগে 
নিজেদের সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিবাদ-বিরোধী হিসাবে ঘোষণা করেছিলেন, যুদ্ধ 
আরস্ত হবার পর তারাই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরোধিতার পরিবর্তে আপসের পথ 
'খুলে রাখতে তৎপর হলেন। কংগ্রেসের ওয়ার্ধা অধিবেশনে যুদ্ধ সম্পর্কে কোন 
স্পষ্ট বক্তব্য রাখার বদলে ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে ব্রিটেনের ভবিষ্াৎ পরিকল্পনা ঘোষণা 
করার দীবীই শুধু জানানো হয়। পরবর্তীকালেও সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের কোন সক্রিয় 
প্রতিরোধ নয়, তাঁরা কেবল অসহযোগিতা"র পথ ধরে ধ্বনি তুলেছিলেন, এ 
যুদ্ধ সাআজ্যবাদী, এতে না এক পাই না এক ভাই । তবে তুললে চলবে না! 
ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির তৎকালীন আপসপস্থী নেতৃত্বও গল মিলিয়েছিলেন 
এই ধ্বনির সঙ্গেই | শ্রমিকশ্রেণী যে পথ দেখিয়েছিল, বিপ্লবী সততার সঙ্গে তা 
অঙ্গপরণ ও সঠিক নেতৃত্ব দিয়ে তাকে উত্তরোত্তর সংগ্রামমুখী করে না তুলে নেতারা 
-বড় বড় তাত্বিক কথাবার্তার ধুতরজাল হৃষ্টি করলেন। আর গাদ্ধীর উপরই ছেড়ে 
দিলেন সংগ্রামের সম্পূর্ণ দাঁয়িত্ব। তীরা বললেন, "আমরা এখন একরপ প্রচণ্ড 
সংগ্রাম আরম্ভ করতে পারি যার গতিরোধ কর] সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে কিছুতেই 
সম্ভব হবে না।* ব্লাই বাহুল্য “কংগ্রেসই সংগ্রাম আরম্ভ করবে" । তবে তাও 
যেহেতু সহজে হুবার নয়, তাই কংগ্রেসের উপর চাপ স্থ্টি করার গুরুদায়িত্ব নিয়ে 
“বড বড় সভা ও শোভাযাত্রা করবে? কমিউনিস্ট পার্টি ।২ যুদ্ধ সম্পর্কে কষকসভারও 
যে নীতি নির্ধারিত হয় তা কিছুটা ভিন্ন স্থরের হলেও আক্রমণাত্মক ছিল না. 


১। কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাসের বূপরেণ। ই বিজন সেন (কালপুরুষ, সংখা। ৬-৭, 
১৯৬৯ )। 
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৩ 


চৌছিশ গণকবিয়াল রমেশ ঈঁগ ও তীর গান 


ছিল অনহযোগ!ত্বুক ৷ অন্ধপ্রদেশের পালসায় সারা ভারত কষ্সতার প্রথম 
সম্মেলনে গৃহীত রাজনৈতিক প্রস্তাবে ঘোষণা করা হয়, “অতি সত্বর এমন এক. 
দেশব্যাপী ট্যাক্স-বন্ধ ও খাজনা-বন্ধ আন্দোলন সংহত করতে হুবে যা সাম্রাজ্যবাদের 
এই সমস্ত পরগাছাগুলির অর্থনীতিক ক্ষমতাকে খতম করতে পারে এবং এদেশে 
ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের রাজনীতিক শক্তিকে কাপিয়ে দিতে পারে ।১১ 

যাই হোক দ্বিতীয় সাআজ্যবাদী বিশ্বযুদ্ধ ১৯৪১-এর মাঝামাঝি সময়ে গিয়ে 
নিয়ে নিল ভিন্ন চেহার]। ব্রিটেনের যুদ্ধে স্থবিধা করতে না পারলেও একে একে 
পোল্যাও, বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড, নরওয়ে, ফ্রান্সকে পায়ে দলে ফ্যাসিন্ট হিটলারের' 
জার্যানী অবশেষে ১৯৪১-এর জুন মাসে আক্রমণ চালাল সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার 
উপর । রাশিয়া আক্রান্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদী 
যুদ্ধের রূপান্তর ঘটল বটে, কিন্তু দেশীয় পরিস্থিতিতে, বিশেষতঃ কোন ওুঁপনিবেশিক- 
দেশে কমিউনিস্ট পার্টির কি নীতি গ্রহণ করা উচিত হবে তা নিয়েই লেগে গেল 
ভীষণ বিতর্ক । মিত্রপক্ষে যুদ্ধরত ব্রিটেনের যুদ্ধ-প্রচেষ্টাকে বিপন্ন করে ভারতীয় 
জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম অব্যাহত রাখাটা ঠিক না বেঠিক-__এই হয়ে দাড়াল প্রধান 
প্রশ্ন । ভাঙ্গে, মুজফফর আহমদ, রণদিভে, অজয় ঘোঁষ প্রমুখ দেউলী জেলে বন্দী 
কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দ তাদের “দেউলী দলিলে” 'জনঘুছ্ছে'র শ্লোগান দিয়ে ব্রিটিশ যুদ্ধ- 
প্রচেষ্টাকে সমর্থন জানাবার প্রস্তাব তুললে তা জেলের বাইরেকার নেতৃত্বের মধ্যে 
স্থষ্টি করেছিল ভিন্ন প্রতিক্রিয়া । কারণ হয়ত এই যে, কারাগারের বাইরেকার 
পার্টিনেতৃত্বের পক্ষে অশান্ত দেশবাসীর উত্তাল আকাজ্কার মধ্যে থেকে তাকে 
অগ্রাহা করা সম্ভব ছিল না মোটেই । পলিটব্যুরে। জুলাই, ১৯৪১-এর প্রস্তাবে 
বলেছিল, “সোভিয়েত ইউনিয়নকে আমরা স্বাধীন মানুষ হিসাবেই সব চাইতে 
কার্ধকরী সাহায্য করতে পারব" । ১৯৪১-এর অক্টোবর মাস পর্যন্ত “আগুারগ্রাউণ্ড' 
কমিউনিস্ট পার্টি থেকে দেউলী কমিউনিস্টদেত্র ভীত্র আক্রমণ করে বলা হয়েছিল £. 
“সাআজ্যবাদীদের উপর নয়, জনগণ ও শ্রমিক শ্রেণীর উপর আস্থাই হল প্ররুত 
আতন্তজীতিকতাবাদের প্রাণ**"যারা বলে যে আমরা বৃটিশ সরকারের যুদ্ধ-প্রচেষ্টাকে 
সাহাযা করার মধ্য দিয়ে সোৌভিয়েতের পাশে থাকতে পারি অথবা জনগণের জন্য 
যুদ্ধে জয়লাভ করতে পারি-_তারা জনগণের প্রতারক, তারা ভণ্ড আস্তর্জাতিকতা- 


১। কৃষক দভার ইতিহাস £ আবছুলাহ রনুল, পৃঃ ১০১ 


পটভূমি ও কবিকৃতি পয়ন্িশ 


বাদী।১ কিন্তু আশ্চর্য মাত্র দু'মাস যেতে ন! যেতেই পান্টে গেল মতট1। ১৯৪১ 
-এর ১৫ই ডিসেম্বর পলিটবুরো আহুষ্ঠানিকভাবে প্রথম 'জনযুদ্ধের নীতি শাকড়ে, 
ধরলে। বলল, "আমাদের পার্টির প্রধান ক্লোগান'*"হল ; জনযুদ্ধে ভারতীয় 
জনগণকে জনগণের ভূমিক! পালন করাও ।” 

প্রকৃত ভূমিকা নিয়েই বাধল আসল গোলমাল । জনগণের হাতে অস্ত্র তুলে 
দিয়ে সশস্ত্র গণবাহিনী গ'ড়ে ফ্যাসিবাদকে রোখা যেখানে ছিল নিতান্তই দরকার, 
সেখানে পার্টি নেতার! চাইলেন ব্রিটিশকে ঢাল তলোয়ারে স্থসজ্জিত ক'রে তাকে 
দিয়েই ফ্যাসিবিরোধী যুদ্ধটুকু সেরে ফেলতে । অর্থাৎ উদ্যোগটা তারা জনগণের 
হাতে না রেখে এক কথায় ছেড়ে দ্দিলেন ব্রিটিশ সাআজ্যবাদের হাতে, আর নিজের! 
বুটিশের লেজুড়বৃত্তিতেই করলেন মনোনিবেশ । 

একট] “স্থফল” পাওয়া গেল হাতে হাতেই। 

দীর্ঘকাল নিষিদ্ধ থাকার পর ১৯৪২-এর জুলাই মাসেই পার্টি পেয়ে যায় আইনী 
ছাড়পত্র । আন্তর্জীতিকতার দোহাই দিয়ে দেশীয় পরিস্থিতিতে ব্রিটিশ যুদ্ধ- 
প্রচেষ্টাকে সর্বতোভাবে সাহায্য এবং সরকারের পিছনে সমন্ত রাজনৈতিক দলের 
সমর্থন সংগ্রহ করার জন্য কমিউনিস্ট পার্টি ত্পর হল। তার জন্য বিচিত্রভাবে 
জাতিসত্তার আত্মনিয়ন্ত্রণে'র তত্ব খাড়া করে পার্টির নেতার! মুমলীম লীগের 
পার্টিশান-মংক্রান্ত প্রস্তাবকে পর্ধন্ত মদত দিল । অন্যদিকে গান্ধীর "ভারত ছাড়ো, 
(" ৪২) আন্দোলনকে সমর্থন না করলেও, সমানে চালাল তোষামোদী । 'লীগ- 
কংগ্রেস এক হও জাতীয় আওয়াজও তুলল একসময় । যুদ্ধপ্রচেষ্টার অনুকূলে 
সমস্ত কিছুকে আনাটাই ছিল যেহেতু লক্ষ্য তাই শ্রমিক কা ছাত্রের ধর্মঘটের 
বিরোধিতা করাও হয়ে দীড়াল পার্টির নীতি, কারণ তা৷ উৎপার্দনকে ব্যাহত করার 
সঙ্কে সঙ্গে দেশের আইন-শৃঙ্খলাকে বিপন্ন করতে পারে । 

স্থৃতরাং আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিতে, তত্বগত স্তরে দেউলী দলিলে প্রস্তাবিত 
জনযুদ্ধে'র মূল ধারণাটি সঠিক হলেও স্বদেশের বিশেষ পরিস্থিতিতে ভারতের 
কমিউনিস্ট পার্টির হাতে তা পরিণত হয়েছিলো! আত্মসমর্পণের লাইনে । মোটামুটি 
একই পরিস্থিতিতে ভিয়েতনামের কমিউনিস্ট পার্টি কিন্তু একসঙ্গে ছুই শত্র_ফরাসী 
সাম্রাজ্যবাদ ও জাপানী ফ্যাসিস্টদের বিরুদ্ধে লড়াই-এর লাইন অনুসরণ করেছিল। 
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ছঠিশ গণকবিয়াল রমেশ শীল ও তীর গান 


জাপানী ফ্যাপিস্টদের তাঁর একমাত্র শক্র হিসেবে চিহ্মিত করেছিলেন তখনই, যখন 
“ইন্দোচীনের একচ্ছত্র অধিপতি হবার অভিলাষে জাপানীরা ফরাসীদের বিরুদ্ধে এক 
আচমক] অত্যুর্থান ঘটায় *ই মার্চ, ১৯৪৫ 1১৯ যাই হোক এই ভ্রান্ত, আত্মসমর্পণ- 
বাদী লাইন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিকে ভয়ংকরভাবে বিচ্ছিন্ন করল জনসাধারণ 
থেকে, কবর খু'ড়ল তার রাজনৈতিক ভবিষ্যতের, ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করল 
দেশের অসংখ্য মান্তষকে । অবশ্ত একথাও অনম্বীকার্ধ ঘে প্রথমদিকে সাধারণ 
মানুষের কাছে 'জনযুদ্ধে'র আওয়াজ যতটা আরোপিত ও দূরের ছিল, জাপানের 
হাতে সিঙ্গাপুরের পতন, বার্দার লড়াই ওঅবশেষে ভারতবর্ষের উপর তার আসন্ন 
আক্রমণের ছাঁয়। যখন পড়ল তখন তা আর ততখানি অনাস্মীয় ছিল না । বিশেষ 
করে শ্রমেশ শীলের কাছে তো নয়ই, কারণ যুদ্ধফ্ুণ্টের নিকটবর্তী চট্টগ্রামের 
পরিস্থিতি হয়ে পড়েছিল ক্রমশই ভয়াবহ । যাই হোক সেই সময় 'জনযুদ্ধে'র সপক্ষে 
পাপক প্রচারকার্ধ চালাবার জন্য পার্টি যে সব পত্রপত্ত্রিক! প্রকাশের ব্যবস্থা করে 
তার মধ্যে 1015 [7747" ও 'জনযুদ্ধের ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য । এই 'জনযুদ্ধ' 
পত্রিকারই একটি সংখ্যা পড়ে উদ্ধদ্ধ হয়েছিলেন রমেশ শীল |" দেশের কথা ঠিক 
এভাঁবে জানার কখনও স্থযোগ হয়নি। নতুন ভাবে গান লেখার একটা দারুণ 
সাড়া পেলাম 1.-এতদিনে একটা ব্রাস্তা পেয়ে গেলাম। ঠিক করলাম সাবা 
চাঁটগীয়ে এবার গান নিয়ে মাষ জাগাব' ।২ অন্যদিকে জেল থেকে ছাড়া পেয়ে 
বেশ কিছু কমিউনিস্ট কর্মী সে সময় চট্টগ্রামের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে পড়।র 
একটা স্থযোগ পেয়েছিলেন । তাদেরই একজন সারদাচরণ শীল। রমেশ শীলের 
বাড়ী যে থানায় অর্থাৎ সেই বোয়ালখালী থানার কৃষকদের মধ্যে কাজ করতে 
তিনি প্রেরণা যোগাতে থাকেন । রমেশ শীলের সহযোগী কবিয়াল রাইগোপাল 
দাসের সঙ্গে তার আলাপ পরিচয় হয়। আর রমেশ শীলের পরিচয় হয়ে যায় বঙ্কিম 
সেনের সঙ্গে ৩ এই সমস্ত পরিচয়ই ক্রমশঃ কমিউনিস্ট পার্টির গণ্ডির মধ্যে টেনে 


পটভূমি ও রুবিরূতি সইজিশ 


নিয়ে গেল কবিয়ালদের অধিকাংশকে | মন্বম্তরের মধ্যেও বঙ্কিম সেনের নেতৃত্বে 
তাই নতুন ভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারল উট্টগ্রাম কৰি সমিতি । 


দেশ জলে যায় দুর্ভিক্ষের আগুনে 

১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪২ জাপানী আক্রমণের ঘুখে পতন ঘটল সিঙ্গাপুরের । 
তারপর থেকে ক্রমশঃ ভারতবর্ষের দ্িকে এগিয়ে আমতে থাকে জাপানী 
আগ্রাসন । এক সময় তা এসে হাজির হল একেবারে চট্টগ্রামের দোরগোড়ায় । 
সারা দেশে ফুটে উঠল যুদ্ধকালীন অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের একটি বিশেষ চেহারা ॥ 
মুনাফাশিকারী, কালোবাজারী, কনট্রাকটার-ডিলারের দূল যেমন একদিকে রাতা- 
রাতি হয়ে বলল রাশি রাশি টাকার পাহাঁডের মালিক, অন্যদিকে তেমনি গ্রামাঞ্চলের 
কোটি কোটি মানুষের মুখের সামান্য গ্রাসটুকুও পর্যন্ত অদৃশ্য হয়ে যেতে থাকল 
চোখের পলক ফেলতে ণা ফেলতেই | নাভিশ্বাস উঠল শহবের মধ্যবিত্তের । আর 
ল্রোতের মতন ছুভিক্ষপীড়িত গ্রামগুলো৷ থেকে শহরের রাস্তায়, ফুটপাথে ড।স্টবিনের 
আশেপাশে এসে জড়ে। হতে থাকল কঙ্কালসার মানুষের অফুরন্ত মিছিল। “সোনার 
দরে ধান বিকোয়, ধানের দরে জান বিকোয়--শহরে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গীয়ের 
মানুষ৷ বাস্তায় রাস্তায় জমে ওঠে মর] মানুষের হাড় আর মাথার খুপি।”৯ যুদ্ধ 
প্রচেষ্টার আনুষঙ্গিক ঘরবাঁড়ি, রাস্তাঘাট ইত্যাদি তৈরীর অষ্টপ্রহর 'হৈ-হট্টগোল, 
মিলিটারীর বুটের আওয়াজ ও সামরিক যানবাহনের সোরগোল-_-এই সবের মধ্যে 
একটু একটু করে পঞ্চশের ভয়ঙ্কর মন্বস্তরের জালে জড়িয়ে পড়ল রমেশ শ্লীলের 
চট্টগ্রাম । চট্টগ্রামের পরিস্থিতি সম্পকে প্রতিদিনের সরকারী রিপোট থেকে জানা 
যায়ঃ ১২ ১২ ৪২--চালের দর হঠাৎ ছিগুণ হয়ে গেছে । শহরে সরবরাহের 
অবস্থা খুবই খারাপ ।' ২৯. ৫. ৪৩--টট্টগ্রামের অনেকে অনাহারে আছে চড়া 
দরের কারণে । প্রথম লংগরখান। খোলা হল | ২৮. ৬ ৪৩-- শহরে দুংস্থদের 
ভিড় বাড়ছে, শহরের রাস্তায় ১১জন মরেছে |, ১০ ৮. ৪৩-_ চট্টগ্রাম শহরে বন 
নিঃস্ব ব্ক্তি অসুস্থ ও অক্ষম হয়ে পড়েছে । ৯. ». ৪৩-_চচট্ুগ্রাম শহরে আরো! 
লোক মারা যাচ্ছে।' রমেশ শীলের চোখের সামনেই এইভাবে তাঁর প্রিয় জন্মভূমি 
চট্টগ্রাম মাত্র কয়েক বছরের যুদ্ধের ঝাপটায়, জমিদার মহাজন মুনাফাখোরদের 


পপ পিস পপ ৮ পপ জি 


১। চীাটগীয়ের কবিওয়ালা, পূর্বোল্লিখিত | 
২। কৃষকসভার ইতিহাস, পূর্বোলিখিত | 


আট্িশ গণকবিয়াল রমেশ শীল ও তায় পান 


ভীষণ শোষণ ও লুঠনের দাপটে রূপাস্তরিত হল এক বিশাল শ্বশানে। দেখা গেল, 
“সে চট্টগ্রাম আর নাই। যে চট্টগ্রামে আগে অনন্ত সিংয়ের বীরস্থ কাহিনী 
মানবকে দেশপ্রেমে উদ্ধৎদ্ধ করত, সেখানে চলছে চোর বদমায়েশের অবাধ রাজত্ব । 
'****যে চট্টগ্রামের মা-বোনের! দেশভক ছেলেদের মুক্তির জন্য একদিন শিবের 
মাথায় বেলপাত। দিত সেখানে আজ অসহায় মেয়ের দূল, নিজেদের দেহ তুলে 
দিচ্ছে মিলিটারী আর কনট্রাকটবের হাতে -*”” 1৯ 
অন্যান্য বহু কবিয়াল ও লোকশিল্পীর মতন রমেশ শীলও ছিলেন ভূমিহীন । 

তাই যে ভয়ঙ্কর ছু ভক্ষ চল্লিশ লক্ষাধিক দেশের মানুষকে ঠেলে দিয়েছিল মৃত্যুর 
মুখে, ছিন্ন ভিন্ন করেছিল সমাজের মূল্যবোধ, মাধারণ মান্চষের জীবনযাত্রা, তা 
বলাই বাহুল্য, রেহাই দেয়নি এই লোককবিদের ।২ তবু অনাহারে, অর্ধাহারে, 
রোগশোকে বিপর্ধস্ত হলেও, চতুদ্দিকের ঘনীভূত অন্ধকারের মধ্যেও গান বন্ধ করা 
কিছুতেই সম্ভব ছিল না রমেশ শীল ও তীর সহযোগী কবিয়ালদের পক্ষে । শ্রেণী- 
সচেতন কবিয়ালদের দল দুভিক্ষের মৌকাবিলায় জেল! কবি সমিতির পতাকার 
তলে এসে নতুনভাবে সংঘবদ্ধ হয়েছিলেন ॥৩ মৃত্যুকে উপেক্ষা করেও তারা 
এসে দাড়িয়েছিলেন নিরন্ন মানুষের পাশে । গান গেয়েছিলেন, 

দেশ জলে যায় দুভিক্ষের আগুনে 

এখনও লোক জাগিল না কেনে? ( রমেশ শীল) 


পরাণ কাদে যে দেশের লাগিয়া রে বন্ধু 
পরাণ কাদে দেশের লাগিয়া 


১। কল্পান। দত্ত । উদ্ধত, 'বাংলার বীর বন্দীর, ১৯৪৫ । 

২। 'সেই মৃত মিছিলে হারিয়ে গিয়েছে (কবি) সমিতির কোবাধাক্ষ'_+চট্টগ্রাম জেল। 
কবি সমিতি' প্রেরিত তথা । 

চট্টগ্রামের অন্যতম জননেত। বঙ্কিম সেনের যে কবিসরকা'র রমেশ চন্দ্র শীলের নেতৃত্বে 
বাগোয়ান কৃষক সম্মেলনে চট্টগ্রমের প্রত্যেকটি কবিগায়ক ও যে কয়েকজন দোহার 
তখনও পর্ন্থ জীবিত ছিলেন তারা সবাই উপস্থিত হয়ে সভাপতি রষেশ চন্দ্র শীল, 
সম্পাদ্দক-_-ফণী বড়.যা, রাইগোপাল দাস প্রমুখ ৯জন কবিসরকারকে নিল্পে নৃতনভাবে 
চট্টগ্র'ম জেল। কবি সমিতি গঠন করেন । সেখানে তারা হাজার হাজার কৃষকের সামনে 
প্রতিজ্ঞা করেন, “ট্টগ্লামে লোকসঙ্গীত রক্ষা করব, হতাশ ও মুমূর্ষ চট্টখ্রামবাসীর প্রাণে 
আশ। আকাঙ্ষা জাগিয়ে তুলব ।'.-.ই। 


ঙ 


'**দেখ পিপীলিকার পালে 
এক যোগে রয় বিপদকালে 
বন্যার জলে মরে ন! ডুবিয়া ( ফণী বড়ুয়া )) 


এরূপ করে দেশের মানুষ কয়দিন বীচিবে 

থর থর করে কাপে দেহ অন্নের অভাবে 

“০৭০০, আসিয় দস্্য জাপান 

ভারত করিবে শ্বশান 

জাগিলে হিন্দু মুসলমান বাচিব তবে (রাইগোপাল দাস )। 


রমেশ শীলের তখনকার অসংখ্য গানে পাওয়া যা মন্বস্তরের মুখে উজাড় 
'গ্রামাঞ্চলের বিধ্বস্ত জীবনঘাত্রার নিখুত ছবি £ 
দিন মজুরের ঘরজ] যারা, 
গত সনে মরেছে তার! 
ঘরের ছানি দিব আজ কেমনে 
মরে গিয়েও যারা আছে তারাও মরতে বসেছে 
অনাহার আর রোগের পীড়নে। 
ছুই বেলা কেহ খায় না, কেহ কারে! পানে চায় ন। 
ভিক্ষা পায় না অন্ধ আতুরগণে 
পুত্রকন্তা বেচে পিতা, ছেলের আহার খাচ্ছে মাতা 
দয়! নাইকো কারো পরাণে 
অন্ন-বস্ত্রে পেয়ে কষ্ট কত সতীর্দের সতীত্ব নষ্ট 
দারুণ এই উদরের কারণে 
এখনও লোক জাগিল না কেনে 


দুভিক্ষের তয়স্কর থাবার তায় গ্রামের গৃঃস্থবধূর পিষ্ট জীবনের মর্মম্পর্শী কাহিনী 
“তিনি শুনিয়েছেন চট্টগ্রামের কথ্যভাষায় £ 


'চষ্টিশ গণকবিয়াল রমেশ শীল ও তীর গান: 


অসম বরিষার কালত ঘরগীঁন ( ঘরখানি ) আয়ার গেল পড়ি 
কন্টকদারগ্যার ঘরত গেলাম কৈত্বাম তার খেছমত 
দারুণ পেডর লাই আই ন চাইলুম ইজ্জত 
মন্তস্ষ্ট ছুভিক্ষে একদিকে ফুলে ফেঁপে ওঠা কনক্রাকটর, ডিলার, কালোবাজারীর 
দল, ভীষণ মুদ্রানীতি আর অন্যদিকে লাখে লাখে মৃত্যু, ক্রমবর্ধমান দুর্দশার 
চোরাবালিতে ডুবন্ত সাধারণ মানব-_.তারই কথা ক্রোধ ও প্লেষে মাখামাখি তীক্ষু 
ভাষায় রমেশ শীল বলেছেন একটি অসাধারণ গানে £ 
জলে পুড়ে গেল দেশ, অত্যাচারের একশেষ 
দেশবাসী হিন্দুমুসলিম ঘুমাইও না আর। 
দুভিক্ষের কবলে পড়ি, পয়ত্রিশ লক্ষ গেল মরি 
আবাল বুদ্ধ মইল কত হাজারে হাজীর... 
মেয়ে মান্তষ বেচাকেনা জীবনে যাহা শুনিন। 
নোটের আশে হল দেশে এই এক অত্যাচার 
কাগজ রে তুই কোথায় ছিলি নোট হয়ে দেশে আঁসিলি 
তুই সে অঘটন ঘটালি তোরে নমস্কার । 
কিন্তু শুধু শোষণের কথা বা দুঃখী মান্তষের ছুর্শার ফিরিস্তিই শোনাননি রমেশ 
শীল। তার বিরুদ্ধে সর্বতোভাবে ধ্রতিরোধ'ও গড়ে তোলার উদ্দেশ্রে প্রকত শক্র' 
মিত্র চিনে নিয়ে লড়াই-এর প্রান্তরে শ্রমজীবী মানুষকে একাবন্ধ হতে বারবার 
উদ্ব,দ্ধ করেছেন তিনি তার গানে £ 
জেগে ওঠ জনগণ, থেকোনা আর অচেতন 
উঠিয়া ফাড়াও সবে নিজের কলাণে 
ুতিক্ষে মরিল যত সকল আমাদের মত 
বড় লোকের মরণ নাই দেখিলে নয়নে 
যদি আপন কল্যাণ চাও, চাষী মজুর জোট পাকা 
আবার দুভিক্ষ আসে শুনি শ্রবণে 
ধনতন্ত্র নাশ করি গণতন্ত্রের পথ ধরি 
মিলে মিশে চেষ্টা কর বাচিব পরাণে। 
সে সময় ব্রিটিশ যুদ্ধপ্রচেষ্টাকে মদত দেবার প্রতিদানে শ্রমিক কৃষকের মধ্যে গণ-- 
ংগঠন গড়ে তোলার একটা স্থযোগ পেয়েছিল কমিউনিস্ট পার্টি । “অনুকূল' পরি? 


পটভূমি ও কবিকৃতি একচল্লিশ 


বেশে কৃষক সভার শাখা প্রশাখা তখন ছড়িয়ে পড়েছিল দেশের আনাচে কানাচে । 

ংলার অনেক জেলাতেই মে সময় “কষক আন্দোলনের অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে 
সঙ্গীত, জননাট্য নাচ, গান প্রভৃতি কহিমূলক কাজ'-ও দান! বীধছিল স্বত:ন্ফুর্ত- 
ভাবে। এইসব বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টাকে সুসংগঠিত রূপ দেবার উদ্দেশ্বেই ১৯৪৩-এ জন্ম. 
হয় নিখিল ভারত গণনাটা সংঘের । যাইহোক রুষক সমিতিকেই একমাজ বাচার 
পথ হিসেবে চোখের সামনে দেখে রমেশ শীল লিখেছিলেন £ 


দেশের বন্ধু ভাই, দেশী লোকের প্রাণ রাখ বাচাই, 
সংকটের উপর সংকট এবার বুঝি রক্ষা নাই 

এই সংকট সমাধানে হিন্দু মুনলিম চাষীগণ 

হালের গরু বীজধান পেতে জোরে কর আন্দোলন 
কুষক সমিতি গড়ে হিন্দু আব মুসলমানে | 

এঁক্যের পথে এগিয়ে যাও এই সংকট সমাধানে, 
জাতীয় সরকার স্থাপনে জাপানে দিব খেদাই। 


পার্টির তৎকালীন 'জাপানকে রোখো? ও “ব্রিটিশ যুদ্ধ-গ্রচেষ্টাকে সাহায্য কর?__ 
এই দুই নীতি সাধারণ মানুষের মনে কি পরিমাণ বিভ্রান্তি স্থতি করেছিলো তা' 
উপরের গানের শেষ ছুটি লাইনে ফুটে উঠেছে চমৎকার । দেশের বুকের উপর 
চেপে বসে থাকা সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে কোনরকম লড়াই নয়, ফ্যাসিন্ট 
জাঁপাঁনকে তাড়াতে পারলেই যেন দেশের স্বাধীনতা সুনিশ্চিত ও অবধারিত | 
স্বতাবতই গণনাটয সংঘের প্রথম সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবে সমস্ত 'স্বতংম্ফর্তভাবে 
[ ব্লাই ধাছল্য পার্টি লাইনে ! ] গড়ে ওঠা গান আবৃত্তি ও নাচের আন্দোলনকে? 
দ্বীকৃতি জানানো হয়েছিল এই কারণে যে তা! ব্রিটিশ সাম্াজাবাদের বিরুদ্ধে নয় 
.'ফ্যামিন্ট আগ্রামীদের বিরুদ্ধে ও মজুতদারদের বিরুদ্ধে এবং জাতীয় নেতাদের 
মুক্তি ও জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠার পক্ষে জনগণকে এগিয়ে আসতে প্রণোদিত 
করেছে।” অবশ্য এ একই প্রস্তাবে কিছুটা] ধেয়াটে ভাবে হলেও ছু'টো ফ্রণ্টের 
লড়াইকে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছিল £ 'জনগণের সামনে আস্ত সমস্যা হচ্ছে-_ 
বহিঃক্ষেত্রে, স্বাধীনতা ও সংস্কৃতির জঘন্যতম শক্র ফ্যাসিস্ট দন্াদের আক্রমণ--এবং " 
আত্যান্তরীণ ক্ষেত্রে, বিদেশী সরকারের নির্ধাতন, যারা জনগণকে চিরকাল বেধে 
রাখতে চায় এবং মাতৃভূমির কার্ষকরী প্রতিরক্ষায় সংগঠিত হতে দিতে চায়, 


বি্লা্িশ গথকবিয়াল রঙগেশ শীল ও তার গান 


না।'১ যদিও কার্যত: সমগ্থটাই পর্যবপিত হয়েছিল এ 'প্রতিরক্ষাহলক কার্ধ- 
কলাপেই। তখনকার গণনাট্য আন্দোলনের মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে উঠে আসা 
সংস্কৃতিকর্মীদের ছু'একটি গানের আংশিক উদ্ধতিই ধারাটিকে স্পষ্ট করার পক্ষে 
যথেষ্ট হবে £ 

'এক হও রে ভাই হিন্দুমুঘলিম এই ত উপায় বাচিবার 

সোনার ভারত হইবে না ছারখার 

জনরক্ষ] কমিটি আজ গড় 

জনরক্ষা বাহিনী আজ লড় 

খাগ্য কমিটি আজ গড় 

নিজের হাতে নেও দায়িত্ব অভাব দুর করবে 

সরকারে চাপ দিয়! মাল আমদানী করবে 

বন্ধ কর জুলুমবাজী অতিলোভী ফড়িয়ার |” 
এমনকি চরক] কাটার গানও শোন! গিয়েছিল ধামাইল গানের সরে £ 

শত কাট চরক1 চালাও চরকাই সম্বল 

পতিত জমি আবাদ কইর! বাড়াইও ফমল লো! 

গৃহস্থালীর খরচ পাতি কর সঙ্কোচন 

ঘরে ঘরে কুটিরশিল্প কর প্রচলন লে]! 

জাঁপানীদের রখতে মোদের এই তো! হাতিয়ার 

এই ভাবেতে করব আদায় জাতীয় সরকার লো !! 


“মনে মনে শপথ মোরা করেছি দারুণ 

দেশ রক্ষার তরে ফসল ফলা দ্বিগুণ 

ফসল বাড়াই আমরা জাপানী তাড়াই।” ( হেমাঙ্গ বিশ্বাস ) 
এসব ছাড়াও ছিল অন্যান্য 'জনযুদ্ধের' গান ও কৰিতা। 

“এক হও ভারতের চল্লিশ কোটি সন্তান, 

একতাঁর কত জোর পাবে প্রমাণ, 

ভাগবে দূরে শোষক জাপান-_-শোষক জাপান ।”**'( বিনয় রায় )। 


পটভূমি ও কবিকৃতি ভেভানলিপ 


“করো জাপানের আজ গতি রুদ্ধ, 
শুরু করে! প্রতিরোধ জনযুদ্ধ? |... 


“আজ দুঢ় দাতে পুঞিত হাতে প্রতিরোধ করো শক্ত 
প্রতি ঘাসে ঘাসে বিছ্যৎ আসে জাগে সাড়া অব্যক্ত ।,...( স্থকান্ত 
ভট্টাচার্ধ ) 


রামপ্রসাদী নুরে গান £ 

'জাপানকে ভয় করবো না গো 

ঘরের কাছে শক্র এলো 

ও দেশবাসী এবার জাগো 

অস্ত তাদের কেড়ে নিয়ে মারবি তাদের তাহাই দিয়ে 

স্বাধীন ভারত নিস ছিনিয়ে 

বলিস রে 'জাপ দশ্থ্য ভাগে? (প্রভাত বস্থ ) 
কুষক-কবি নিবারণ পণ্ডিতেরও গান আছে £ 

ধরি সরকারেরে, শক্ত করে, করি দুঢ়পণ 

জনগণের চাপে দাবি করিব পূরণ 

''আজি এমনি ভাবে, আস্থন সবে করুন আন্দোলন 

কৃষক সভার পক্ষ হতে বলছে নিবারণ, এখন আওয়াজ তুল 

এখন আওয়াজ তুল, ইনক্লাব বল, উড়ায়ে নিশান 

জাতীয় গভর্ণমেণ্ট চাই রুখিতে জাপান ।, 
প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ কর! যায় যে সে সময় চট্টগ্রামের বুকে কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় 
কমিটির নির্দেশে “চট্টগ্রাম রক্ষা কর” নামে একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়েছিল। 
প্রদর্শনী সংক্রান্ত যাবতীয় নির্দেশই নাকি পাঠিয়েছিলেন পার্টির সাধারণ সম্পাদক 
যোশী। 'ফ্যালিস্ট আক্রমণ প্রতিরোধ করে স্বাধীনতা অজনের' জন্য শিল্পীদের সামিল 
করার নির্দেশ ছিল তার মধ্যে একটি ।১ ফলাফলটুকু অষ্ঠমান করা কঠিন কিছু নয়। 
শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে জনসাধারণকে শক্রর বিরুদ্ধে 'জনযুদ্ধে' সামি করা নয়, 
“কেবল মঙ্গুতদার ও কালোবাজারকে দায়ী করা হল"'গানে-নাচে-নাটকে শুরু 


চয়াস্লিশ গণকবিয়াল রমেশ শীল ও তীর গান 


হলে! মড়া কান্না, ভূখা নাচ ও ক্ষুধার্ত জনের সেবার আহবান । শ্রেণীসংগ্রাম উবে! 
গেল ।১ 
১৯৪৩-এর চট্টগ্রাম জেলা কৃষক সম্মেলন হয়েছিল বাগোয়ানে । সেখানে 

কবিগানের বিষয় ছিল াঁধী ও মজুতদার”। রমেশ শীল তাতে সম্মেলনের জয়গান' 
গেয়েছিলেন, 

আয়রে তরা করে আয়রে কৃষক মজুর দল 

ভাইয়ে ভাইয়ে সম্মেলনে বেড়ে যাবে বুকের বল 

সারাদিন খেটে থেটে তবু অন্ন নাহি জুটে 

মজুতদারে নিচ্ছে লুটে হচ্ছে মোদের ভিটা 'তল। 
কিন্ত পি. মি. যোশীর নেতৃত্বাধীন পার্টির আত্মসমর্পণকারী লাইন কিভাবে সংগ্রামী 
মান্গষের লড়াই-এর ধারটুকু পর্বস্ত ভৌতা৷ করে দিয়ে তাকে ব্লীবতার পথে ঠেলে 
দিচ্ছিল তাঁর প্রমাণ রয়েছে এ গানেরই শেষ অংশে__ 

“যদি জমিদার ছুঃখ বুঝিত 

বাকী খাঁজন। মাপ করিত 

কৃষকের আনন্দ হইত বড়াইত ছিগুণ ফসল:. | 
বল] বাছুল্য, রমেশ শীলের সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত কোন দূর্বলতা প্রস্ুত বিচ্যুতির প্রকাশ 
নয় গানটি । এই র্লীবতা যেহেতু পার্টির গৃহীত রাজনৈতিক লাইনেরই পরিণাম, 
তাই গণনাট্য আন্দোলনের এগিয়ে থাক কর্মীরাও রেহাই পাননি তার হাত 
থেকে । তারাও “ফসল বাড়ানোর গানে জমিদার মহাজনের কাছে আবেদন 
নিবেদন করে গেয়েছেন £ 

“শোন রে দেশের মহাজন ধনী জমিদার 

জন্মভূমি ভারতভূমি যায় বে ছারখার | 

বন্ধ রাখ খাজনা খণের জুলুম অত্যাচার 

চাঁষ আবাদের সুবিধা দাও দেশেরই মঙ্গল । (হেমাঙ্ক বিশ্বাস) 
যাই হোক মজার কথ! এই যে রমেশ শীলের এ গাঁনটিরই উল্লেখ করে গণনাট্যকমী 
পূর্ণেন্দু দন্তিদার মশাই লিখেছেন £ “গানখানি সেই রুষক সম্মেলনে তিনি যখন:*. 
গেয়েছিলেন তখন উপস্থিত শ্রোতাদের মধ্যে আশা ও আনন্দের হিল্লোল বয়ে 


১] সাংস্কৃতিক যুক্তত্রন্টের স্বরূপ ও সমস্যা, পুধোলিখিত । 


পটভূমি ও কবিক্কৃতি গরভাজিশ 


যায়।* অবস্থ খাজন! মকুব করার আবেদন নিবেদন যখন ব্যর্থ হল তখন এই 
“আশা ও আনন্দের হিল্লোল'ও স্তব্ধ হুতে সঙ্জয় লাগেনি বেশী। নতুন উপলব্ধিতে 
পৌছুলেন রমেশ শীল । মোহমুক্তির কথা তিনি ঘোষণ! করলেন দৃখ্বক্ে : 

বাংলার রুষক ভাইগণ, হওরে চেতন 

জমিদারের হাতের মুঠায় কষকের জীবন 

বন্যায় মারে, পোকায় কাটে, জমিদারে ভাগ! লুটে 

রেহাই চাইলে জলি উঠে আগুনের মতন 

শোধণকারী জমিদার, জমিদার নয় “যম-ছুয়ার 

লাঙল যার জমি তার, কৃষকের এই পণ 

হিন্দু-মুসলমানে মিলি এক সঙ্গে আওয়াজ তুলি 

জমিদারী যাক চপি, বা চবে জীবন (১৫. ৭, ৪৪) 
এরকম ধাধভাঙ্গীর ঘটনা কিছু ঘটলেও রমেশ শীলদের সঠিক পূর্ণাঙ্গ বিকাশ যে 
পার্টির নিভূল নেতৃত্বের অভাবের জন্যই প্রধানতঃ বারংবার বাধাপ্রার্চ হয়েছিল, 
'কোন সন্দেহ নেই সে বিষয়ে । না হলে 'জমিদার নয্স যম-দুয়ার*__এই আপসহীন 
ঘোষণ। করার মাভ্র এক বছরের মধ্যে, তা যত সাময়িক কালের জন্তাই হোক, 
কেনইবা আবার “মোদের দেশ শ্বাধীন করা হল না, কপালের দুঃখ ঘুচিল না” 
জাতীয় হতাশায় ডুবে যাবে রমেশ শীলের ক? অথচ আমর! জানি হৃদয়ের 
শশ্বর্ষে, আন্তরিকতায় ৪ সংগ্রামী আজ্মোৎ্সর্গে এই কবিয়ালদের সমকক্ষ খুজে 
পাওয়াটাই কঠিন। অতএব ব্রমেশ শীলের গানের চুড়ান্ত বিচার করবার সময় 
( স্থৃকান্ত ভট্টাচাধের ক্ষেত্রেই বা নয় কেন? )১ এই সত্যটুকু আমাদের বিশেষভাবে 
স্মরণ রাখতে হবে। অন্ততঃ রমেশ শীলকে “অক্লান্ত, অভ্রাস্ত সংগ্রামী” বলার আগে 
নৃুত্ের জন হলেও রণেশ দাশগুপ্ত মশাইতো একবারটি থেমে পার্টির 'অস্রান্ত" 


১। সুকান্ত ভ্চা 'জ্নযুদ্ধে'র কবি। তাই তার কবিতাতেও ব্রিটিশ সাম্রাজাবাদের 
বিরোধিত1 সামগ্রিক ভাবেই প্রায় অনুপস্থিত । তার সমস্ত বিক্ষোভ বিড্রোহের 
কেন্দ্রীয় লক্ষা ; জোতদার-_মজুতদার ('শোনরে মালিক শোনরে ম্জুতদার' ) এবং 
ফ্যাসিস্ট জাপান ও জার্নানী। তার কবিতাতেও গান্ধী প্রশস্তি ; রক্তে বেজেছে উৎসব, 
আজ হাত ধর গান্ধীজী। ন্ুকান্তর প্রকৃত মূল্য য়নের মুহুর্তে এই পরিপ্রেক্ষিতটুক স্মরণে 
রাখ! কর্তবা । 

হ। ভূমিকা, লোকগীতি-_-রমেশ শীলের শ্রেষ্ঠ গান ও ছড়ার সংকলন । চট্টগ্রাম, ১৯৬৪ । 


ড় 
ভ্াজিশ গণকবিয়াল বুমেশ শী ও কার গান 


লাইন প্মরণ করতে পারতেন 1 তাতে আবেগের মাত্রা একটু কমলেও-হন্বত কবির 
প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধার প্রকাশ ঘটত আরও একটু বেশী ! 


হিন্দু না ওর! মুসলীম 

চল্লিশের দশকে অনুস্থত “জনযুদ্ধের' লাইন কমিউনিস্ট পার্টিকে যে সমস্ত 
স্ববিরোধী, অভিনব এবং চূড়ান্ত বিচারে বিপজ্জনক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে বাধ্য 
করেছিপ-_পার্টি নেতৃত্বের পার্টিশান সংক্রান্ত রোমহর্ষক কার্ধকলাপ ও বক্তব্য 
ছিল তারই মধ্যে একটি । 

১৯৪০-পূর্বকাল পর্যন্ত কমিউনিস; পার্টির মতে ভারতবর্ষ ছিল এক জাতির 
দেশ।১ কিন্তু ৪২-এগ পর থেকেই মুলতঃ তার বক্তব্যে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। 
এবং সঠিকতাবেই পার্টি ভারতবর্ষের বহুজাতিসত্তার অস্তিত্বকে স্বীকার করে নেয়। 
তবে গলদট1 থেকে গেল একেবারে গোড়াতেই। কারণ তখন ব্রিটিশ যুদ্ধ- 
প্রচেষ্টাকে পরিপূর্ণভাবে মদত দেওয়া ও তার পিছনে সমস্ত রাজনৈতিক দলের 
সমর্থন সংগ্রহ করাই ছিল পার্টির একমাত্র উদ্দেশ্য | তাই একদিকে কংগ্রেসের 
অগাস্ট আন্দোলনকে সমর্থন না করলেও তার বন্দী নেতাদের মুক্তির জন্য যেমন 
পার্টির নেতারা জনমত গঠনের ডাক দিয়েছিলেন অন্যদিকে তেমন তীর! মুসলীম 
লীগের রাজনৈতিক উচ্চাকাজ্ষার প্রতিও প্রকাশ করেছিলেন সহানুভূতি । যোশ' 
ভারতীয় রাজনৈতিক আন্দোলনের স।ন্প্রদায়িক ভিত্তি স্বীকার ক'রে নিয়ে লীগকে 
“দেশের দ্বিতীয় বুহৎ সম্প্রদায়ের প্রধান রাজনৈতিক সংগঠন” হিসাবে চিহ্নিত 
করলেন । লীগ-কংগ্রেস এঁক্য মানেই জাতীয় এঁক্য--এই বিবেচনা থেকে তিনি 
তার জন্য দাবীও জানালেন। স্বভাবতই যুদ্ধপ্রচেষ্টার প্রতি জাতীয় নেতাদের 
সমর্থন আদায়ের উদ্দেশ্যে চাঁচিল সরকারের তরফ থেকে যখন আপস মীমাংসার 
কিছু প্রস্তাব নিয়ে ক্রীপস মিশন ভারতে এল তখন কমিউনিস্ট পার্টি কালবিলম্ব 
করল না প্রস্তাবিত বোঝাপড়ার প্রতি পরিপূর্ণ সম্মতি জানাতে । তবুও লীগ 
বা কংগ্রেস কোন দলেরই মন জোগাতে ন! পারায় ক্রীপসের দৌত্য বার্থ হয়ে 
যায়। তারপর থেকে যত দিন যেতে লাগল পার্টি মুসলীম লীগ ও লীগের 
পার্টিশান সংক্রান্ত পরিকল্পনা সম্পর্কে সমর্থনহ্চক বক্তব্য রাখতে থাকল ততই 
খোলাখুলি তাবে। সাজ্জাদ জহীর ( তখন প্রগতি লেখক সংঘের সেক্রেটারী ) 
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পটতৃঙগি ও ককিষ্কৃতি সাতচক্জিশ 


তো তার এক ভাষণে লীগের “সাম্তাজাবাঙবিরোধী, মুক্তি সংগ্রামী ভূষিকা'র 
উল্লেখই শুধু নয়, ভার “আত্মনিয়ন্ত্রণ অথৰ| পাকিস্তানের দাবী'কে পথস্ত গ্যায়সঙ্গত 
প্রগতিসঈল এবং জাতীয় দাবী” বলে হাজির করলেন।১ কমিউনিস্ট পার্টির 
স্থবিধাবার্দী নেতৃত্ব এই ভাবে 'জনযুদ্ধ'কে সফল করবার আম্য আগ্রহে 
জাতিসত্তা'র তত্বটিকে ধর্মের ভিত্তির উপর ( ডঃ গঙ্গাধর অধিকারীর মন্তি্ক-প্রস্থত 
তত্ব) দাড় করিয়ে ফেলতেও দ্বিধ। করল না। 
স্থৃতরাং পার্টির এই রাজনৈতিক উপলাইন যে তৎকালীন গণনাট্য আন্দোলনে 

একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে রাখবে তাতে বিস্মিত হবার কিছু নেই। আবদুল্লাহ 
রস্থল “কুষক সভার ইতিহাসে লিখেছেন, “কংগ্রেস নেতাদের মুক্তির জগ্ক কুষক 
সভ1 বরাবর নিয়মিত প্রচার ও আন্দোলন করেছিল এবং কংগ্রেসের ও লীগের 
মিলিতভাবে দেশের স্বাধীনতার আন্দোলনকে শক্তিশালী করার জন্যও জনমত 
স্থষ্টির চেষ্টা করেছিল। সভা ১৯৪৩ থেকে সাংহ্কতিক অনুষ্ঠানের মারফত এই 
প্রচারকে বিশেষভাবে কৃষকদের মধ্যে নিয়ে গিয়েছিল? (পৃঃ ১৪৬)। ম্বভাবতঃই 
পার্টির নির্দেশে গণনাট্য সংঘের শিল্পীর! তাদের সমস্ত শক্তিকেই নিয়োজিত 
করেছিলেন এই প্রচারে £ 

“দেশে সবে মাত্র, কৃষক ছাত্র, একব্র হুইয়। 

লীগ কংগ্রেস এঁক্য ভাব তুলছিলো গড়িয়া । দস্থা রুখবার তরে 

দ্য রুথবার তরে, ঘরে ঘরে, কষক সন্তান 

এক্যবদ্ধ হইতেছিল রুখিতে জাপান”. 


“লীগ-কংগ্রেস-সেবী বাংলার 
কোথায় ম্বরাজ সাধনা তোমার 
দেশ ঘদি আজ যায় ছারখার 
কে লড়িবে রণ স্বাধীনতার ? 


“আজে জেলে রইয়াছেন বন্দী 
আজাদ, জহরলাল, গান্ধী 
এক হুইয়। তাদের মুক্তি করিব আদায় লো৷। 
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'আটচলিশ 


কিংবা 


, গণকবিয়াল রমেশ শীল ও তার গান 


আজে! ভারত রইলো! পরাধীন 

এবার মোরা হইব স্বাধীন 

কংগ্রেস লীগ এক হইলে জাপানী পালায় লে! ।, 

পিচচবি যদি ত্বরা করে আয়--কে আছ কোথায়, 

এ ভারতের কমিউনিস্ট দল ডাক দিয়ে যায়-_কিরে হৈ হৈ হৈয়া 
কংগ্রেস লীগ রক হইলে সেই তরণী বাঁয়।” 


“সর্বোপরি ছিল ছ্বিজাতিতত্বভিত্তিক গান, 


“দেশের ভাব দেখিয়া! মরি ! 
ভাবের অভাব হইল দেশে 
ভাইয়ে ভাইয়ে বিবাদ করি 
ভাব দেখিয়। মরি 

“*শ্ুন কংগ্রেস নেতাগণ 
মুসলমানের আত্মশ।সন 

ন] মানিলে হয় না মিলন 
দেখে] চিন্তা করি |, 


রমেশ শীলের অসংখ্য গানেও তাই শোন1 গিয়েছিল এই সবেরই প্রতিধ্বনি । 


। যেখন- 


অথবা 


-**জিন্না সাহেব মহাত্সাজী 
হয়েছেন আজ সেনাপতি 
অলাওল, রবি, রামমোহন 
যতীন্্র চিত্তরঞ্জন 

অলক্ষ্যে করতেছেন স্থিতি 
*** চেষ্টা করলে ছাত্র মবে 
লীগ কংগ্রেদ একা হবে 
জাতীয় সরকার আসিবে 
বাঁচিবে বাঙ্গালী জাতি। 
“*লীগ কংগ্রেন এক করতে 
সে যহ্ত্র ছাত্রদের হাতে 
আমলাতন্ত্ব সে জন্যেতে শিক্ষার দিকে দৃষ্টি না করে। 


অনাগত পাকিস্তানের জয়ধ্নিও শোনা গিয়েছিল তাঁর একটি গানে, 
উড়াও লীগের পতাকা যত মুসলমান 
আল্লাহু আকবর আসবে স্বাধীন পাকিস্তান 
"পতিত জমি আবাদ করে, ফলল বাড়াও জোরে 
জব কর মজুতারে দেশনাশ! শয়তান, 
সবাই মিলে আজ কায়েম কর পাকিস্তান। 


*পুণেন্দু দন্তিপদার মশাই এই গানেরই সমর্থনে লিখেছেন 'তার গানের প্রধান শ্রোত। 
চট্টগ্রামের চাষী, মজুর, মেহনতী মুসলমান; তাই মুসলমানের এই প্রাণের দাবীর 
প্রতি এই বিশিষ্ট লোক-কবির শ্রদ্ধাপূর্ণ সমর্থন ছিল।” বান্তবপক্ষে অন্ততঃ একটি 
অধ্যায়ে যে দেশ বিভাগের দাঁবীকে কমিউনিস্ট পার্ট মুসলীম সম্প্রদায়ের “প্রাণের 
দাবী” মনে করত সে কথা অনম্বীকার্ধ। তবে অল্প কিছুকালের মধ্যেই কমিউনিস্ট 
পার্টির উদারহৃদয় নেতৃত্বকে সরাসরি উল্টে। পথে, উল্টো মতে বিচরণ করতেও 
দবিধাগ্রস্ত দেখা গেলন! বিন্দুমাত্র । যে রজনী পাম দত্তর “ব্রিটিশ যুদ্ধপ্রচেষ্টাকে 
সাহায্য” করার লাইনের তদ্থিরে এক সময় স্থফল ফপেছিল হাতে হাতেই, তিনিই 
এবার যখন প্রস্তাবিত পাকিস্তানের বিরোধিতা করে নতুন কৌশলে কংগ্রেসকে 
শান্ত করার প্রয়োজনীয়তার কথা বোঝাতে থাকলেন ভারতীয় কমিউনিস্ট 
নেতাদের, তখন আর একবার প্রমাণিত হল তাঁর হাতযঘশ। অবিভক্তভাবে 
একটি এক্যহ্থত্রে গ্রথিত থাকলেই ভারতীয় জনতার সব চাইতে বেশী মঙ্গল 
সাধিত হবে-_এ বিষয়ে সি পি আই তার দুট বিশ্বাস ঘোষণা করল ক্যাবিনেট 
মিশনের কাছে দেওয়া মেয়োরাগামে । সন্ধষ্ট রজনী পাম দত্ত নেতাদের তখন 
মাভৈঃ বাণী শুনিয়ে ব্ললেন, এক সময় কমিউনিস্ট পার্টি লীগের পার্টিশান- 
সংক্রান্ত দাবী সমর্থন করেছিল-__-এ জাতীয় কাহিনীকে এই বিবৃতি শুধু যে 
মারল তাই নয়, সেটা মরে একেবারে কাঠ হয়ে গেল (পৃঃ ২৪০, ওভাবনত্রী ও 
উইগুমিলার )। অর্থাৎ, দত্ত সাহেব বলতে চাইলেন, এই রোমহর্ষক ইতিহাসটুকু 
ধামাচাপা পড়ে গেল চিরকালের জন্যই । কিন্তু তাতে নয়ই, বরং এই 
সাস্বনাদানের ঘটনার্টিই অতিরিক্ত রোঁমহর্ধ ঘটাবার ক্ষমতা নিয়ে টিকে থাকল 


ইতিহাসের পাতায়। 


পঞ্চাশ গণকবিয়াল রসেশ শীল ও তার গান 
'জনযুক্ধে'র পর 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর দেশের পরিস্থিতি বিদেশী শাসক এবং কি দক্ষিণ কি- 
বাম উভয় নেতৃত্বের পক্ষেই হয়ে উঠতে থাকল ক্রমাগত বিপজ্জনক | অসহিষ্ণু 
হয়ে উঠল দেশের মানুষ । যুদ্ধতো শেষ হল, কিন্তু কোথায় গেল প্রতিশ্রুত 
স্বাধীনতা ! সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ভারতীয় জনতার বিক্ষোভ এবার নেতাদের 
নিষেধের প্রাচীর ডিঙ্গিয়েও ফেটে পড়তে লাগল চতুর্দিকে । লাল কেল্লায় বন্দী 
আজাদ হিন্দ, বাহিনীর মুক্তির দাঁবীতে ১৯৪৫-এর নভেগ্বরে আই. এন. এ দিবসে 
উত্তাল হয়ে উঠল কলকাতা । রাঁজাবাজার বস্তিতে শহীদ হলে! কদম রক্থুল, শহীদ 
হলো রামেশ্বর বন্দ্যোপাধায়। জনতার ধৈর্ধের বাধ আবার ভেঙে পড়ল ফেব্রুযুনরী 
৪৬ রশীদ আলী দিবসে । তারপর বোষ্ছই-এর বুকে ব্যাপক জনসাধারণের ও 
স্থানীয় কমিউনিস্ট কর্মীদের সমর্থনপুষ্ঠ রয়াল ইণ্ডিয়ান নেভির এতিহাসিক সশস্র' 
বিদ্রোহ কাপিয়ে দিল ব্রিটিশ স।মাজাবাদের ভিত । বিদ্রোহীরা আত্মসমর্পণের সময় 
তাদের 'ম্যানিফেক্টো'তে বলেছিলেন, “এই প্রথম সমর বিভাগের ভারতীয় কর্মী 
এবং ভারতীয় জনগণের রক্ত এক লক্ষ্যে এক খাতে মিশলো- আমরা একথ। 
কথনে। ভুলবোনা, এবং আমরা জানি আমাদের অলাষরিক সাথা ভাইবোনরাও- 
ভুলবেনা। ভোলেননি রমেশ শীল এবং দেশের মান্ুঘকেও ভুলে থাকতে দিতে 
চাননি এই সব ঘটনা । প্ররুত গণকবিয়।লের দায়িত্ববোধ থেকেই পরবর্তীকালে 
সংগ্রামী অতীতকে তিনি বারবার বর্তমানের সামনে আনতে চেয়েছেন শিক্ষা 
হিসাবে : 
মুছে ন।ইতো প্রণের দাগ, পাঞ্জাব জালিয়ানওয়ালাবাগ 
ভুলেছ কি তুরস্কের খেলাফত আন্দোলন 
ভুলেছ কি আছে মনে বোস্বে নৌবিদ্রে।হীগণে 
তুলেছ কি আজাদ হিন্দ ফৌন মুকি বিবরণ 
*-দেখতে দেখতে ভুলে গেলে, সেই দিন ত রক্ত দিলে 
ছাত্র জনত। কেপটেন রশীদ আলী নুক্ত করিবার কাঁরণ 
ভুলেছে কি সেই কথাটি, ছাত্র রক্তে ভিজে মাটি, 
কদম রস্থুল রামেশ্বরের যেদিন শাহাদত বরণ। 
নৌ-বিদ্রোহ সম্পর্কে আবছুল্লাহ রসুল লিখেছেন, “এমনকি কংগ্রেস ও লীগের" 
নেতৃত্বকে পর্যস্ত হতভথ্থ ও আতঙ্কিত করে তুলেছিল' এই বিজ্রোছহ। এখানে এই. 


পটভূমি ও কবিক্কতি একা স্ব 


ধএমন কি” দিয়ে রস্থল দাহেব কি এই কথাই বলতে চেয়েছেন যে, কমিউনিস্ট 
পার্টকে তো বটেই তা “এমন কি' লীগ ও কংগ্রেদ নেতাদেরও ঘুম কেড়ে 
নিয়েছিল! না হলে আমরা তো৷ জানি লড়াই শুরু হবার পর প্রবল সরকারী 
প্রতিহিংসার মুখে নৌ-বিদ্রোহীদের প্রতিনিধিরা কমিউনিস্ট পার্টির সদর দপ্তরে 
গিয়ে যখন তাদের লড়াই-এ পার্টির নেতৃত্ব প্রার্থনা করেছিলেন তখন নপুংসক 
নেতৃত্ব দেখিয়ে দিয়েছিল লীগ কংগ্রেসের অফিসের দরজা । কারণ তখন তো 
ইংরেজের সঙ্গে আপস মীমাংসা, গদি ভাগাভাগি প্রায় শেষ হয়েই এসেছে, 
পুরোদমে চলছে ওয়াভেলের দৌত্য। তালয় ভালয় লাহেবরা এখন বাড়ী যাবে, 
অর্থাৎ কিন! “কুইট ইপ্ডিয়া” তা না যাবার মুখে এ কি বিপত্তি! তাই কংগ্রেসী 
নেতারা (নেহেরু, প্যাটেল ) বললে্নে অসহা” “'আত্মসমপণ কর', কমিউনিস্ট 
নেতার! বললেন, আমর] কিছু জানি না। তবে অবশ্যই স্বীকার করত্তে হবেধে 
পার্টি নেতৃত্বের স্থবিধাবাঁদী লাইন গণনাট্য আন্দোলনকে সম্পূর্ণভাবে সব সময় গ্রাস 
ক'রে ফেলতে পারেনি, কাঁরণ পার্টির মধ্যে যেমন, সাংস্কৃতিক আন্দোলনে ও তেমনি 
সব সময়ই থেকেছে দুই লাইনের লড়াই । তাই সেই সময় নাবিক বিড্রোহও হয়ে 
উঠতে পেরেছিল গণ-সঙ্গীতের, গণনৃত্যের বিষয়বস্ত। যাই হোক এরপর 
১৪৬-৪৭ এব মধ্যেই শুরু হয়ে গেল তেলেঙ্গানার লড়।ই, তেভাগা আন্দোলন । 
তেলেঙ্গানায় প্রথম লশগ্কু লড়াই শুরু হয় ১৯৪৬-এর জুন মাসে । আর ১৯৪৭ শেষ 
হবার আগেই বিত্রোহ ছড়িয়ে পড়েছিল প্রায় ৩০০ গ্রামে । অন্যদিকে ভেতগা 
যদিও ছিল মূলতঃ অর্থ নৈতিক দাবিদাওয়ার আন্দোলন, তবুও বহক্ষেত্দেই রাষ্ট্র 
শক্তির মোকাবিলায় সশস্ত্র লড়াই-এ নামতে হয়েছে কুষকদের। তবে একথা 
বলাই বাহুল্য যে তাতে বাধা দিতে পার্টির স্থৃবিধ|বাঁদী নেতৃত্থের তরফ থেকে 
চেষ্টার কোনরকম অভাব ছিল না। যাইহোক টট্টগ্রামেও ছড়িয়ে পড়েছিল এই 
তেভাগা আন্দোলন । বিশেষ করে রমেশ শীলের বোয়ালখালী এবং পাটিয়! থানায় 
তো তা বীতিমতন তীব্র হয়ে ওঠে । রমেশ শীলের সহযোগী রাইগোপাল দাসের 
মতন কবিয়ালদের অনেকেই দূর থেকে গ! বাঁচিয়ে দেখেননি আন্দেলিন, তার সঙ্গে 
নিজেদের শ্বতঃস্ফুর্ভভাবে তার! যুক্ত করেছিলেন।৯ এই আন্দোলনের জোয়ার যে, 
অষ্তান্তদের মতন রমেশ শীলকেও উদ্দীপ্ত ' করে তুলবে সে কথা বলাই বাহুল্য। 


১1 চট্টগ্রামের কবিগানের ইতিহস, পৃবোল্লিখিত | 


বাহ গণকবিয়াল রেশ লীল ও তার গান 


মাত্র এক বছর আঁগে কমিউনিস্ট পার্টির বন্ধ্যা রাজনীতিতে ক্লিষ্ট রমেশ শীলের 
হতাশ ক শোন] গিয়েছিল, 

মেদের দেশ স্বাধীন কর] হল না 

কপালের দুঃখ ঘুচিল না। (১৫, ৮. ৪৫) 
তেভাগা আন্দেলনের ঢেউ তার সংগ্রামী চেতনা আবার জাগিয়ে দিল £ 


ওঠ জাগো জাগো কৃষক ভাই থেকোনা ঘুমে 
বীর সন্তান ঘত আছ তোমরা ভারতভূমে 
পরাধীন! পরাশ্রিতা জননী অমার 
তোল রক্ত পতাকা সকলে করিয় হুংকার 
ধংস করে! যত শোষণ জুলুমে**। (১০. ১০. ৪৬) 
চট্টগ্রামের কথ্য ভাষায় রমেশ শীল কৃষকদের কাছে পৌছে দিলেন আশার খবর, 
লড়াই-এর খবর £ 
তোৌয়।রা ( তোমর1) হননি ভাই হুম্যনি ( শুনেছ কি) 
খোশ খবর খান হুম্যনি 
জইনর ( জমির ) মাঁপিক চাষা হইব খবর পাইয়নি ( পেয়েছ কি) 
১*১০০৭ শেন যত চাষী ভাই, লাঙ্গল যার জইন তার, 
আর কন ( কোন) কথা নাই 
জান ধিয়ম্‌ (দেব) জইন না ছরগ্যাম ( ছাড়ব না) 
কইরলে করুক কোরবানী । 
বিশ্বধুদ্ধোত্তর ভারতবধের এই অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির মধ্যে ভয়ঙ্কর ভবিষ্যতের 
পুবীভাষটুকু নিতু'লভাবে পাঠ করে নিতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিলগ্ করেনি। 
অন্যদিকে জাতীয়তাবাদী নেতার বুঝল ঘে এই মুহূর্তে ক্ষিপ্ত দেশবানীকে একটা 
কিছু কাধকরী ধোকা দিতে না পারলে রাষ্্যস্ত্রে ভাগ বসাবার শ্বপ্নতো বটেই, 
নিজেদের সাধের প্রাণটাও ফেঁসে যাবার সম্ভাবনা প্রচুর। তাই আন্তরিক তাগিদ 
থেকে ত্রিটিশ-রাজলহ সবাই তড়িঘড়ি লেগে গেল নিজেদের মধ্যে একটা বোঝা- 
পড়ায় পৌছুতে। ইলেকশান, ইলেকশান-_ প্রচারে মামকরতে লাগল দেশের 
বাতাস। মব দলের নেতারাই তদগত থাকলো নিজেদের আসন ভাগ বাটোয়ার। 
ও ভবিষ্যৎ ভাবনা নিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে কমিউনিন্ট পার্টি নিজেদের তৃতীয় বৃহত্তম 


পটভূমি ও কৰিকৃতি তিল 


পার্টি বলে দাবী করে ধুয়ো তুললো 'কংগ্রেস-লীগ-কমিউনিস্ট এক হও ।"১ 
তেলেঙ্গানা, তেভাগা আন্দোলন বা হাজং থেকে সমস্ত সাংস্কৃতিক ফ্রণ্টের মুখ 
ফেরানেো! হল ইলেকশানের দিকে | নেতাদের নির্দেশে ভোটের গান গাইতে হল 
য়মেশ শীল, ফণী বড়ুয়া, রাইগোপাল দাঁসদের £ 

“.--***য্দি স্থথে খাইবার আশা কর, কমিউনিস্ট তলাশ কর 

তার] বিন! সাচ্চা মানুষ নাই”, 

বাঘেরে ঘায়েল করিবে, হরিণের শান্তি মিলিবে 

সেই দলকে চিনে ভোট দিবে 

না হয় ঠকবে আজীবন? ইত্যাদি | 
এইভাবে ভাঁরতবামী'র প্ররুত মুক্তি-সংগ্রামকে বানচাল করাত জন্য দেশ বিভাগ ও 
সাম্প্রদায়িক দাঙ্গ।র ভয়ঙ্কর চক্রান্ত সমস্ত আকাশে যখন ক্রমশ: ঘন হয়ে উঠছে 
তখনও কমিউনিস্ট পার্টির নেতারা নির্বাচনী লড়াই-এর অতিরিক্ত কোনরকম 
সংগ্রামী কর্মস্থচী গ্রহণ করল না। উচ্চারণ করল না কেন সতর্কবাণী। উপরস্ধ 
সংকটের পরিজ্রাণের জন্য গান্ধী ও জিননর উপর তাদের দাসস্থলভ নির্ভরতা 
পরিস্থিতির শোৌচনীয়তা বৃদ্ধি করল আরো! বুগ্চণ | ফলে বাধলো। ?৪৬-এর দাঙগা। 
রমেশ শীলের গাঁনের ভাষায় £ 

দেশ দিল ভাই ছারেখারে। 

জলে দিবা রাত্রি তুঃখের বাত্তি বঙ্গবালীর ঘরে ঘরে ॥ 

সাইমন ক্রীপস কুপল্যাও গেল শেষে মন্ত্রী মিশন এল । 

বিভেদের বিষ ঢুকাইল ব।ঙ্গ।লীর শরীরে ॥ 

সেই বিষে উন্মাদ হয়ে মারামারি করে । 

রক্তগঙ্গ৷ বহাইয়া ভাইরে ধরি ভাই সংহাঁরে | 
কলকাতা শহরে চারদিনেই মার গেল চার হাজারের উপর মাধ । আহত হল 
আরে! পনেরো হাজারের মতন। এই ঘটনার কিছুকাল আগে কলকাতায় 
এসেছিলেন রমেশ শীল । এবং প্রত্যক্ষভাবে গানের মধা দিয়ে পরিচিত হয়ে 
গিয়েছিলেন এ বাংলার মানুষের সঙ্গে । অবশ্য আরও আগে ১৯৪৫ এর মার্চে 
বর্ধমান জেলার হাটগোবিন্দপুরে কৃষক লভার প্রাদেশিক সম্মেলনের অষ্টম 


১। নারায়ণ বন্দ্যোপাধায় ; বিল্লবের সন্ধানে, পৃ:-৩৩৮। 


চুয়ান্গ গণকবিয়াল রমেশ শীল ও তার গান 


অধিবেশনে যোগ দিয়েছিলেন তিনি ।১ কলকাতায়ও এসেছিলেন ফণী বড়ুয়া ও 
র[ইগোপাল দাসকে সঙ্গে নিয়ে, মোহম্মদ আলী পার্কে ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও 
শিল্পী সংঘের তৃতীয় বাধিক সম্মেলনে কবিগানে অংশ নিতে । নেই অনুষ্ঠানে 
কবির লড়াইয়ে তার বিপক্ষে ছিলেন পশ্চিম বাংলার বিখ্যাত কবিয়াল পোমানি 
দেওয়ান এবং গোমানি-শিহ্য লঙ্গোদর চক্রবর্তী।২ এরই কিছুকাল পরে যখন 
বেধে গেল দাঙ্গা তখন দাঙ্গাবিধবন্ত কলকাতায় কবিগানের মধ্য দিয়ে মান্নুষের মনে 
সাহস সঞ্চ/র '৪ সংম্প্রদ।য়িক সম্প্রীতির বোধ জাগিয়ে তোলার ভার পড়ল রমেশ 
শীল ৪ শেখ গোমানির উপর | তারা দুজনই নিজেদের দায়িত্ব পালন করেছিলেন 
নিষ্ঠার সঙ্গে | 
রমেশ শীলের ক্ষেত্রে আমরা জানি যে ত্তিনি আজীবন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির 

গান গেয়েছেন, নিছক কোন বিমূর্ত মানবতাবাদী ভাবাদর্শ থেকে নয়, সরাসরি 
শ্রেণীসচেতনতা থেকেই । তিনি গেয়েছেন_- 

হিন্দু-মুসলিম মারামারি দেশে এল কি ঘটনা 

যত কূলী ম্গর গরীব মবে, নেতারা ₹ কেউ মরে না। 


পমর্ণগাহান তাঠহান, গা ১৩৭ 
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পটভূমি ও কবিরুতি পঞ্চানন 
শমিকশ্রেণীর প্রতি উচ্চারণ করলেন সতর্কবাণী 

হুশিয়ার খুব হুশিয়ার, হুশিয়ার খুব হুশিয়ার-_হুশিয়ার 

বিভেদকারী কাছে আপি বন্ধুর ভাব দেখার 

আছে যত শ্রমিক ভাই, শ্রমিকের দরদী শ্রমিক, আর কেহ নাই, 

বিভেদ মন্ত্র কানে ঢুকাই, উষ্ক!নি দেয় বারংবার 

--*দেশবানী হিন্দু-সুদলমান, এই ছুশমন হইতে সবে থেকো সাবধান, 

তাঁর] স্থযোগ পাইলে তলে তলে বসাইবে দাংগ!র বাজার | 

***ভুল বুঝে মুল হারাইও না শুন বন্ধুগণ 

আবার ভুল করিলে, হবে সর্বনাশ সাধন 

হিন্দু-মুসলিম ছুই ভাই কেহ ছাড়া কেহ নাই 

বিভে?কারী ঘটায় দেশে যত অঘটন । 

এই একই চেতন! থেকে দেশ বিভাগের পর পাকিস্তানে বসবানকারী কবি 

'নিজের মৃত্যুদিন পর্বন্থ তার গানে স্ববপ উন্মেচন করে গিয়েছেন সাম্প্রদ/য়িকতার ও 
তার শ্রেণী-উৎসের | 

সদা চামড়া চলে গেছে, এখনও তার দালাপ আছে, 

বুঝতে বাকি নাই কিছু আর 

স্ু'্ম ভাবে দুষ্টি দিলে জমা খরচ যাবে মিলে, 

দাংগার তলে গোপন হস্ত কার। 


রমেশ শীল জানেন যে সাশ্প্রদ।য়িকতা! প্রতিক্রিয়।র হতে একটা প্রয়োজনীয় অস্ত 
এবং কেন প্রয়োজনীয় সে কথাও তার কাছে স্পষ্ট £ 

যত কায়েমী স্বার্থের দল হয়ে উঠেছে প্রবল 

নিজ স্বার্থ হাসিল করিবারে 

চোরকে বলে চুরি করিস গৃহীকে কয় সজাগ থাকিস 

বিভেদ মন্ত্র কানে কানে ছাড়ে 

গণতান্ত্রিক আন্দোলন জোরদার হয় যখন 

তখন তাঁর দাংগ! উসকায় 

বিভেদের নীতি নিয়া ধর্মীয় অন্ধতা দিয়া স্থানে স্থানে অঘটন ঘটায় । 


টাগায় গণকবিয়াল রমেশ শীল ও তার গান 


যাই হোক ভাগ হুল ভারতবর্ষ । শোষণের অথণ্ড অধিকার লাভের প্রত্যাশ। 
নেতাদের ছিল দীর্ঘকালের। কিন্তু যখন মাউণ্টবেটনী মীমাংসা মেনে না নিয়ে 
আর উপাঁয় থাকলন! তখন স্বাধীনতার ঢক্ক| নিনাদ তুলে সময় থাকতে থাকতেই 
শোষণের ক্ষমতা ও অঞ্চল নিজেদের মধ্যে তাঁগবাটোয়[র1 করে নেওয়াটাই হয়ে 
দাড়াল বুদ্ধিমানের কাজ । ১৯৪৭-এর ১৪ই ও ১৫ই অগাস্ট পাকিস্তান ও ভারত 
“স্বাধীন? হল। কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি উপর উপর মাউণ্টবেটন প্রস্তাবের 
কিছু সমালোচন] ক'রে ঠাট বজায় রাখার চেষ্টা করেছিল । তবে তাকে সাম্রাজ্যবাদী 
চক্রান্ত আখ্য। দেবার সঙ্গে সঙ্গে পার্টি একথাও বলে ঘে “সব দোষ-ক্রটি সত্বেও 
পরিকল্পনাঁটি ভারতে গণতাস্ত্রিক আন্দোলন এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে একটা নিদিষ্ট 
পদক্ষেপ । এই বিবেচন] অন্ুশারে তার] নেহরু সরকারকে তাদের সমর্থন জ্ঞাপনের 
মিদ্ধাস্ত নেন।”১ পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি এক প্রস্তাবে *******সগর্ধে জাতীয় নেতৃত্বের 
সাথে পুরোপুরি সহযোগিতা" করবার কথাও ঘোষণা করে। ব্বভাবতই পার্টির 
নেতারা ১৫ই অগান্টকে “জাতীয় উত্সবের দ্বিন হিসাবে পালন করবার নির্দেশ 
জারী করলেন। যোঁশীর মতে *-১৫ই অগাস্ট আমাদের দেশের জনগণের 
সম্মুখে এক নতুন স্বাধীন জীবনের সস্তাবন! খুলে দিয়েছে ।”২ জাতীয় সরকারকে 
সক্রিয় এবং সর্বাত্মক সমর্থন জানাবার ধ্বনি তুলে পার্টির নেতার! তাদের প্রাক-৪৭ 
সমস্ত কর্মহ্ুচী বাতিল তো! করলেনই, প্রত্যাহার করে নিলেন তেভাগা আন্দে।লন। 
ভবানী দেন আবেদন জানালেন £ “গত বছরের মতে এ বছর তাঁরা যেন কোন 
প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পথে না যাঁন***-**আইনের মাধ্যমে ( কংগ্রেস ও লীগের নতুন 
সরকারকে ) তার প্রতিশ্রুতি পালনের একট সুযোগ দেওয়। দরক।র ।,২ স্থতরাং 
কমিউনিস্ট পার্টির নেতার! বুঝলন বা বুঝতে চাইলন' ক্ষমতা হস্তান্তরের রহস্তা' 
বা নয়া-ওুপনিবেশিক চক্রাস্তটুকু। বরং পার্টির নেতারা জনগণপবিরোধী 
ষড়যন্ত্রে মদত দিয়ে বসল, প্রতিবিপ্রবকেই লালন করতে থাকল নিজেদের 
কার্কল।প দিয়ে । 


১। পূর্ববাংলার ভাষা! আন্দোলন, পুবোলিখিত, পৃঃ ২৮৮ । 
২। বদরুদ্দীন উমর; পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি, প্রথম খঞ্$ 
পু: ২৯০, উদ্ধতি। 


পটভূমি ও কবিক্কৃতি সাতাঙ্গ, 


দেশ ভাগ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই কমিউনিস্ট পার্টিও হ'ল 
দু'টুকুরো। রমেশ শীল দেশত্যাগী হলেন না। থেকে গেলেন তাঁর আজন্স- 
পরিচিত মান্ষগুলোর মধ্যে, জন্মভূমিতে | তার মতে, সখ দুঃখ ছাড়া কোন দেশ 
নেই আর বাঁচবার জন্য লড়াইতো৷ মানুষকে করতে হবে সবন্র ঃ 

সুখ দুখ ছাড়া ত দেশ নাই, হক্কল দেশত করন পরে বাচিবার লড়াই 

দেশতা। ভাইবন্ধু ফেলাই কি ল্যাই রিপুজি হইতাম । 
এই স্পষ্ট যুক্তিতেই তিনি চট্টগ্রামের ভাইবন্ধুদের ফেলে রিফিউজি হয়ে আর 
ভারতে এসে পড়লেন না। স্ব'গত জানালেন পাকিস্তানের আবির্ভাবকে । তার 
কারণট] বোঝাঁও কঠিন নয়। পাক-ভারত উপ-মহাদেশের সমশ্যার চরিজ্ঞজ এক 
হওয়ার জন্যই প্রধানতঃ পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিন্ট পির উত্তর '৪৭-এর সমস্ত 
কর্মনুচী কার্ধতঃ ছিল ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির রাজনৈতিক লাইনের প্রতিফলন । 
রমেশ শীল স্বভাবতঃই তাই পাকিস্তানের জন্ম হওয়৷য় আশাম্িত হয়েছিলেন। 
ভেবেছিলেন এর মধ্য দিয়েই হয়ত রূপায়িত হতে চলেছে তার এতদিনের 
স্বপ্ন । গান বেধেছিলেন 

এগিয়ে চল্‌ এগিয়ে চল্‌ 

বাঁজে বিজয় ভেরী গগন বিদারি কিসের শঙ্কা কিসের ভয় 

মুক্ত কঠে গাহিব মোর] জয় পাকিস্তানের জয় '..। 
আর একট! গানে : 

*** ০০০ পাকিস্তানের আর কি ভয় পাট চা ধান হয় 

সত জন্মে পাহাড়ময় মিলিবে বসন রে 

পতিত জমি আবাদ হলে অন্নকষ্ট যাবে চলে 

হিন্দু মুনপিম মিলে কর আয়োজনরে । 

বন্ধুগণ কায়েম হল সাধের পাকিস্তান 

কর ভাইয়ে ভাইয়ে প্রেম আলাপন মিলে হিন্দু মুমপমান। 
কিন্তু এই স্থখন্বপ্র দীর্ঘস্থায়ী হল নাঁ। নতুন শাসকদের অপশাঁসন, দুভিক্ষ, ব্যাপক 
দুর্নীতি ও ক্রমবর্ধমান দারিত্রের হলকায় অল্পকালের মধ্যেই তা জলে গেল। 
দ্বেখা গেল, “সাম্রাজ্যবাদ, সামস্তবাদ ও মুৎসুদ্দী পুঁজির যে তিন পাহাড় আমাদের 
দেশের উপর চাপিয়া বসিয়াছিল সেই তিন পাহাড় অপসারিত হইল না। 
ইহার] বি্ভামান রহিয়া গেল। পাত্রাজাবাদী উপনিবেশিক শাসনের ধরণ: 


আঠা গণকবিয়াল রমেশ লীল ও তার গান 


কেবলমাজ্ম বদলাইল।১ ক্ষমতা হস্তান্তরের স্ত্রে ব্রিটিশের অর্থনৈতিক স্বার্থ 
বহুক্ষেত্রেই, বিশেষতঃ পাট ও চা শিল্পে অটুট থাকল। অব্যাহত থাকল তা 
ব্যাঙ্ছ ব্যবসায়ে | কিন্তু রঙ্গমঞ্চে ইতিমধ্যে প্রবেশ ঘটে গেছে আমেরিকার । 
শোষণের প্রতিদ্বন্্িতায় প'ডে দুর্বল ব্রিটিশ শক্তি আজ পাকিস্তানের অধিকাংশ 
বাজার সবলতর আমেরিকার হাতেই ছেড়ে দিতে বাধ্য হল। আমদানী রপ্তানী 
বাণিজ্যে প্রায় অর্ধেক দখল করে নিল আমেরিকা । তার নয়া শুঁপনিবেশিক 
চক্রান্তের জালে ক্রমশঃ জড়িয়ে পড়তে থাঁকল সমগ্র দেশ । তার দেওয়া সাহায্য 
ও খণের পরিমাণ বাড়তে লাগল দিনকে দিন । রমেশ শীলের মৃত্যুর বছর অর্থাৎ 
১৯৬৭তে তার পরিমাণ গিয়ে দাড়ায় বাইশ শত কোটি টাকায়। অথচ সাধারণ 
ম।চষের অবস্থার শোচনীয়ত।ও বেড়ে চলে তারই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। ১৯৪৭-এর 
স্ুরুতেই বাংলা দেশের খাছ শশ্তের দাম উধব সুখী হতে থাকলেও ১৯৪৮-এর মার্চ 
ম[সের দিকে গিয়েই পৃব পাকিস্তানে তা প্রকৃতপক্ষে গুরুতর, প্রায় দুভিক্ষের আকার 
নিয়ে নেয়। অবস্থা শোচনীয় হয়ে ওঠে, বিশেষতঃ সিলেট জেলায় । চতুর্দিকেই 
হাহ।কারের রোল উঠিয়ছে। খাঞ্। নাই, বঙ্জ নাই এবং এগুলি ক্রয় কবিবার যত 
স।মথ্য ৪ নাই ।” “মৃত্যুর করাল ছায়া ধীরে ধীরে নামিয়া আমিতেছে এবং অবিলম্বে 
এই 'অবস্থ।র প্রতিকার না করিলে অদূর ভবিষাতে সমগ্র সমাজব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া 
পড়িতে বাধ্য ।২ রমেশ শীলের চট্টগ্রামের অতিরিক্ত দুর্ভোগটুকু ছিল ঘৃণিবাত্যার 
জন্য । পুর্বাঙল] ব্যবস্থা পরিষদে ১৪ই জুন, ১৯৪৮ খাছ্য সমন্যা নিয়ে যে দীর্ঘ 
বিতর্ক হয় তাতে চট্টগ্রামের ফজলুল ক।দের এই বিষয়ের উল্লেখ করে “সেখানকার 
অবস্থার দারুণ অবনতি ঘটেছে” বলে জানান। অবস্থা এমনই হয়ে পড়ে যে 
কক্সবাজার থেকে দশ হাজারের মতন মানুষ ধান চাল কেনার কোন সাম্য ন! 
থাকায় খাবারের সন্ধানে দেশত্যাগী হতে বাধ্য হলেন । এ একই বিতর্কে নেলী 
সেনগ্ুপ্রা জানালেন যে চট্রগ্রামের চালের দর সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে 
চলে গেছে । চিনি, আটা, কেরোমিন তেল পাওয়া যাচ্ছে না, সরষের তেলের 
দম পের প্রতি তিন টাকা ।”৩ মাত্র কিছুদিন আগেই পাকিস্তানের আর কি 


১। ক্ুধা হইতে মুক্তির পণ” আবছুল তক । ঢাক, ১৯৭* (বা"লাদেশ 2 তথ্য ও তত্ব-_ 
হসীম মুখোপাধায় ) 
২। পূর্ববাঙলার ভাদ। আন্দোলন, দ্বিতীয খণ্ডে উদ্ব'ত জ'শ থেকে । পু; ২৬--২৭। 


৩। ই পৃঃ ৩৫--৩৭। 


পটভূমি ও কবিরুতি উনষাট 


'ভয়* কিংবা "পতিত জমি আবাদ হলে অন্নকষ্ট যাবে চলে বলে আশার গান 
গেয়েছিলেন রমেশ শীল, কিন্তু চোখের সামনে ভ্রত ঘটে যাওয়া সমস্ত ঘটনা! 
তাকে ধাক্কা দিল প্রবলভাবে । এ সময়কার অবস্থার বর্ণন৷ দিয়েছেন পরবর্তী- 
কালের এক গানে £ 

লুঠের কারবার শুরু হল ২* দেখা গেল, যে যেদিকে পায় । 

গরীবকে ঠকাইয়া! তারা লুঠ করিয়া! খায় ॥ 

নিত্যপ্রয়োজনীয় মাল ২ বেসামাল, দাম হইল চড়া 

ক্রয়ক্ষমতা কারও নাই, হাহাকার দেশ জোড়া ॥ 
মজুতদারদেরই কবি মনে করলেন সমস্ত অভাব 'অনটনের একমাত্র কারণ 

দেশরধাতী মজুতদার চোরাকারবারি যদি না থাকিত 

সকল বাষ্টের সেরা রাষ্টু এই পাকিস্তান হইত । 
তই স্বদেশবাসীদের তাদের সম্পর্কে সাবধান করে দিয়ে তিনি গান বাঁধলেন, 

পাঁকিল্তানের হিন্দু মুসলিম হও ভাই হু সিয়ার 

গরীব মার! কল বসাইল দেশের ঘত মজুতদার 

---বছব বছর দুভিক্ষ আসে, লক্ষ ভাই বোন মোদের পরাণে নাশে, 

মজুতদার আনন্দে ভাসে নোটের বাঝ্স পুর1 তার । 
ইতিমধ্যে ১৯৪৮-র ফেব্রুয়ারী মাসে কলকাতায় হয়ে গেছে ভারতের কমিউনিস্ট 
পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেস, গৃহীত হয়েছে “এ আজাদী ঝুট। হ্যায়”-এর লাইন অতীতের 
-হুলত্রান্তি শ্বীকার করে নিয়ে (পি. সি. যোশীও করলেন তার রেডিমেড আত্ম- 
সমালোচনা ), অবশেষে গ্রহণ করা হয়েছে বিপ্লবের অনিবার্ধতার শিক্ষা, 
“তেলেঙ্গানার পথ" । অবশ্য তেলেঙ্গানার বিপ্লবী তাত্প্ধটুকু পার্টিতে “পুরনো 
সংশোধনবাঁদী লাইন” বজায় থাকার জন্যই প্রথম দিকে সঠিক মধাদ। পায়নি । 
দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসই “সশস্ত্র সংঘর্ষের নতুন অধ্যায়ের সুচক ও জনগণতাঙ্ত্রিক 
বেপ্রবের পথ প্রদর্শক হিসাবে তেলেঙ্গানার তাৎপধ সঠিকভাবে উপস্থিত 
করল ।১৯ তেলেঙ্গানা নিয়ে এল নতুন যুগের বাতা, দেখা দিল 'যুক্ষোতর 
বিপ্লবী ভারতবর্ষের প্রতীক হিসাবে ।১৯ অবশ্ঠ কংগ্রেসে উপস্থিত তেলেঙ্গানার 


বাট : গণকবিয়াল রমেশ শীল ও তার গান 


প্লতিনিধির] পার্টি কংগ্রেসের দলিলের তীব্র সমালোচন! না৷ করলে যে কীহত 
বলাযায়না। 

পূর্বপাকিস্তানেও কমিউনিস্ট পার্টির কর্মস্থচীতে প্রত্যাশিত পরিবর্তন দেখা 
গেল। তবে দরাঁমরি বেআইনী ঘোধিত ন1। হলেও ১৯৪৮ থেকে ১৯৫৩-র মধ্যে 
গ্রচণ্ড সরকারী দমননীতির মুখে পার্টি খোলাখুলিভাবে কোথাও কাজ করতে 
পারেনি। দীর্ঘকাল সংসদীয় কাজকর্মে অত্যন্ত থাকার জন্য এবং অন্ান্ত কারণে 
পাটির কর্মন্থটী মূলতঃ অসম্পাদিত থাকে, বার্থ হয়। দমননীতি শুধু কমিউনিস্টদের 
জন্য নয়, ছিল সরকারের স্বার্থবিরোধী সমস্ত কিছুরই জন্যে । ১৯৪৯-এর মে 
ম।সে চট্টগ্রামের দৈনিক “পূর্ব পাকিস্তানের কাছ থেকে জামানত তলব করার সঙ্গে 
সঙ্গে রাষ্ট্রবিরোধী” 'উব্তেজনামূলক" সম্পাদকীয় ও সংবাদ প্রকাশের ওপর 
সেন্সরসীপ জারী করা হল। তারপর কুখ্যাত 'জননিরাপত্তা আইন প্রযুক্ত হতে 
থাকল একে একে পাকিস্তানের বনু সংবাদপত্র এবং পত্রিকা সম্পাদকের উপর । 
“সরকারের সাথে সামান্য মতবিরোধ পর্যন্ত তারা দমন করতে বদ্ধপরিকর হয়ে 
নিবিচারে তাদের দমননীতি প্রয়োগ করে। শুধু ঢাকা, লাহৌর এবং অন্যান্য 
বড়ে। শহর থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্র পাঞ্রিকাঁর উপরই তাদের এই হামলা 
সীমাবদ্ধ ছিল না। মফস্বলের সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলির মধ্যে বু সংখ্যক 
পত্রিকাই সরকারের জননির।পত্তা আইনের কবলে পড়ে ।,১ 

রমেশ শীল এক অময় (১৯৪৮ ) জমিদারী উচ্ছেদ্দের আহ্বান জানিয়েছিলেন £ 

শুন কত বন্ধু ভাই 
জমিদারী উচ্ছেদ বিনা দেশের মঙ্গল নাই। 

এরপর ১৯৫১-তে জমিদারী প্রথ| বিলাপের আইন জারি হল কিন্ত কার্ধকেত্রে তা 
সামস্ততান্ত্রিক শক্তিকেই মদত দিয়ে টিকিয়ে রাখল। এ আইনে জোতদারী ও 
মহাঁজনী প্রথাকে মেনে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে খাজনার পরিমাণও বেড়ে গেল বহু 
ও৭। অবিতক্ত বাংলাদেশ ছিল ২৯টি জেল] নিয়ে এবং তার খাজনার মোট 
পরিমাণ ছিল ৩ কোটি টাকা । অথচ ১৭টি জেল] নিয়ে গড়ে ওঠ পূর্বপাকিস্তানে 
খাজনার পরিমাণ এক লাফে গিয়ে দাড়াল ১৬ কোটি টাকায় ।২ এই শীতল তথা- 


পটভূমি ও কবিক্তি এঁধধটি 


টুকুর আড়ালে দেশের মানুষের একটু একটু করে বজশুন্ত হবার যে মর্মান্তিক 
ইতিহাস থেকে গেল তা রমেশ শীলের গানই আমাদের চোখের সামনে ম্পই ফুটিয়ে 
তুলতে পারে £ | 

এবার মানুষ বাচিব কেমনে 

"হইলে টেক, মইলে টেক, ঘর বাড়ী গরুর টেক 

উনত্রিশ রকম টেক্স হইল আইনে*** | 
তার গানে ঘুরে ফিরে আনতে থাকল গভীর আশাভঙ্গের কথ! ঃ 

সাতচল্লিশে স্বাধীন পাকিস্তান, 

আঁশ] করলাম এবার বোধহয় বাচিবে পরাণ 

এখন ভিক্ষায় গেলে ভিখ মেলে না, ছুদিন পর আর কি হয় নজানি 

স্বাধীনতার ফলে এক কি ফল, অন্নবিনে শীর্ণকায় স্ত্রী পুরুষ সকল, 

বস্ত্রহীনা, ক্ষীণ।তচ্ছ দেশের সব কুল কামিনী ।” 

“দেশের ভাইবোনরে কত নিদ্রা যাও 

মাল কোঠাতে চোর ঢুকেছে নয়ন মেলে চা, 

বৌয়ে কয় কাপড় আন পোলায় কয় ভাত। 

স্বাধীন হলাম তবু কেন এ দারুণ উৎপাত ॥ 

সোনার বাংলায় নোনার ধান ফলাইত চাষী 

দুনিয়ার খোরাক যোগায় যে মে উপবাসী ।, 
“ম্বাধীনতা'র গোপন রহন্ত এবার রমেশ শ্রীল বুঝে ফেলেছেন পরিষ্কারভাবে । এ 
উপলন্ধি তার নিছক কোন রাজনৈতিক লোগানজাত নয়, উঠে এসেছে নিতান্তই 
কঠোর কঠিন বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে । তিনি গাইলেন £ 

ব্রিটিশ এত রক মাংস শোষিয়া নিয়েছে 

এখন আবার দেশী শোষক জাকিয়া বসেছে 

এই ধ্বংসের মূলেতে কি যদি টের পাও 

গরীব এক জোট হয়ে ভাগ্য বদল করে নাও। 


গরীবের দুঃখের কথা কার কাছে জানাব বল। 
স্বাধীনতা পেলাম বটে, কানে শুন! সার হইল 
স্বাধীনতা কাহার তরে মানুহ যদি না রছিল। 


বাতি গণকবিয়্াল রমেশ নীণ ও তার গান 


একি উদ্টা বাতাস এল রে ভাই উল্টা বাতাম এল 
মাউণ্টব্যাটনী হ্বাধীনতায় পথে বসাইল ।-.. 
“যারে করিতে বর্জন এত প্রাণ বিসর্জন । 
এত তর্জন গর্জন করেও সে ঘরের কোণে রইল ॥ 
দেশে কি স্বাধীনতা আসিল, মোরে জালাইল। 
ট্যাক্স দিয়া বাক্স খালি রাস্তায় নিয়া বসাইল। 
রমেশ শীল বার্ধক্যের কোন অনুশাসন মানলেন না, নিজের শক্তিটুকু নিঃশেষিত 
করেও গানের মধ্য দিয়ে শাসকের চরিত্র, স্বাধীনতার স্বব্ূপ উন্মোচন করে 
চললেন £ 
শাদা শোষক চলে গেছে, এখনও তার বীজ আছে 
ব্যাঙ্কে মিলে চা-বাগানে চিন নি", 
আর একটি অসামান্য গানে তার তীক্ষু শ্লেষাত্ক ক ঝলসে উঠল £ 
চাষী ভাইরে চাঁষী ভাই, মজুর ভাইরে মজুর ভাই। 
দেখছনি ভাই চাষী মজুর ধ্বংসের নমুনা |... 
একট একট] করে চাইয়রে ভাই শ্বাধীনতার গুণ 
ক্রমে ক্রমে খাজন। টেক্স বাড়ে দশ বিশ গুণ । 
জালাইল অশান্তির আগুন কার কি ভাই অজানা 
চাষী মজুর ধ্বংসের নমুন] । 
দেশের ক্রমব্ধমান ছুংখ দানিজ্র্য খাগ্যাভাবের জন্য পাকিস্তান সরকারের প্রচারযন্ত্ 
নিয়মিতভাবে দায়ী করত জনসংখ্যা বুদ্ধি, বন্যা ও অন্যান্ত প্রাকৃতিক ছুরধধোগকে | 
মূল প্রশ্ন যে জনসংখ্যা বৃদ্ধি নয় তা রমেশ শীল বোঝেন। তিনি জানেন নবাগত 
শিশুটি শুধু খাছ গ্রহণের ক্ষমতা নিয়েই আসছেনা, তার দু'টি হাতেও সুপ্ত আছে 
খাদ্য উৎপাদনের অপার ক্ষমত।। তাই জনসংখ্যার 8িক থেকে ছুনিয়র পয়লা 
নম্বর দেশ চীনের উল্লেখ করে তিনি সরকারী প্রচারের উত্তর দিলেন তাঁর গানে £ 
পাঁকিন্তানের মানুষ বাড়ে কম পড়ি যায় খান। 
বাতাস খাইনি বাচি রইয়ে সত্তর কোটি চীনা । 
পোয়। হন বন্ধ হইলে পেট ভর] ভাত পাইবা, 
ঘরত বই দিনে রাঁতে জিন্দাবাদ গাইব . 
উনন্রিশ রকম টেক্স দিবা, আব ফিলের ভাবন] । 


পটভূমি ও কবিকুতি | তেষটি 


গানের শেষে কবি প্রাপ্ত শ্বাধীনতা'র অর্থস্থীনতা। ঘোষণ। করার পরু শ্রমিক কৃষকের; 
ভবিষ্তৎ এঁক্যবন্ধ লড়াই-এর অনিবার্ধতার কথা বললেন £ 

কি লাভ হুইল বাঙালীদের স্বাধীনতা পাই 

কপাল মন্দ কারে কইয্পম, মানুষ একযোগ নাই । 

একযোগেতে দাড়াই যদি চাষী মজুরগণ, 

আকাশের চাদ মাটিতে আনতে লাগে কতক্ষণ 

না করিলে ছুঃখ বরণ স্থখের আশ। দেখিনা । 
রমেশ শীলের কাছে গান বেঁচে থাকার একট] মাধ্যম, জীবনসংগ্রামের একটা 
নির্ভরযোগ্য হাতিয়ার, নিছক ব্যক্তিগত অবকাশ অবসরের সি নয়। তাই 
দেশের মানুষের জীবনে কোন বড় ও তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা, স্থুখের বা ছুঃখের, কখনো 
তার চোখ এড়িয়ে যেতে পারেনি । আমলে জলের ভিতর যেমন মাছ, রমেশ 
শীলও তেমনি জনতার উঞ্ণ সান্নিধ্যে, স্বাভাবিক ও একাত্ম । স্বতরাং ২১শে 
ফেব্রুয়ারী ১৯৫২ ভাষা আন্দোপনের বিস্ফোরণ যখন ঘটে গেল তখন কবির 
আবেগও স্বতঃগ্তভাঁবে সংযোজিত হল তার সঙ্গে ; 

ভাষার জন্য জীবন হরাপি 

( বাঙালী ভাইরে ) রমনার মাটি রুক্তে ভাসাগি 

বাঙালীদের বাঙলা ভাঁষা জীবনে মরণে 

মুখের ভাষা না থাকিলে জীবন রাখি কেনে। 

***ধমনীতে রক্তবিন্দু থাকে যতক্ষণ 

বাষ্টরভাষা বাংলার জন্য জীবন মরণ পণ । 
শাসকের দমননীতির মুখে মাতৃভমাঁর জন্য কবি নিজের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে ও পড়াই. 
চালাবার প্রস্তুতির কথ] বললেন £ 

আমি বাংল ভালবাসি 

আমি বাংলার, বাংল! আমার, ওতপ্রোত মেশামেশি 1", 

বাংলার জন্ত জীবন গেলে হব স্বর্গবাসী, 

আমার ঠিক থাকিবে বাংলার দাবী যদিও হয় জেলফাসী । 
এই অনমনীয়তা! ছিল মূলতঃ রমেশ শীলের চরিত্রের মধ্যে। না হলে ছু" একটি: 
ঘটনায় ছাড়া বাইরের আন্দোলনের এমন কোন নেতৃত্ব ছিল ন! যা তাঁর শক্তির 
উত্তরোত্তর বিকাশকে স্থনিশ্চিত ক'রে তাঁকে পরিচালিত করতে পায়ে । কমিউনিস্ট: 


চোট গণকবিয়াল রমেশ শীল ও তীর গান 


'পার্টি মাঝখানে এক বছর (১৯৫৩-র মাঝামাঝি সময় থেকে ১৯৫৪-র এপ্রিল 
পর্যস্ত ) আইনসম্মত হওয়ায় ইলেকশানে নেমেছিল । এতদিনকার শ্বাসরোধকারী 
যন্ত্রণা থেকে মুক্তির সামান্য সম্ভাবনা দেখতে পেয়ে রমেশ শীল নির্বাচনের গান 
লিখেছিলেন £ 

ভোট দিয় মেম্বার করছি সুখ সুবিধার কারণে 

ছি'ড়া গির! দিয় পরে মোদের মা বোনে, 

ফাইন শাড়ী মেম্বারে নেয়, ভোট দিয়া এই পুরস্কার 

আইন সভায় গরীব পাঠাও, ধনীর আশ! কর না 

মনে রেখ সর্জনে ভাত কাপড়ের যন্ত্রণ। 

এক বৃষ্টিতে'ত বর্ধা যায় না, সামনে ভোট হবে আবার । 

***ভাই বলতে কি সরম, আগে কথা কয় নরম, 

ভোট পেলে হয় মহাগরম, যেতে নারি ধারে 

শুন হিন্দু মুনলমান রাখ কুধকের পরাণ, 

রুষকের দরদী পেলে ভোট দিও ভাই তারে। 
এঁ যুক্তক্রণট ও লীগ মন্ত্রীঘভার নির্বাচন দ্বন্দে নিধাচনী প্রচারের জন্য চট্টগ্রামে এসে 
মুখ্যমন্ত্রী যখন বিক্ষুব্ধ টট্টগ্র।মবাসীদের হাতে অপদস্থ হলেন তখন রমেশ শীল ফেটে 
পড়লেন এক বিদ্পাত্মক গনে £ 

***হুঠাৎ দেখি পচা আগা মন্ত্রীরে করিতে ঠাণ্ডা 

উড়তে লাগলে কালো ঝাগ্া মন্ত্রীর চোখের উপর 

বিপ্লবী চট্টগ্রাম জিল] স্ধ সেনের প্রধান কিল্লা 

মন্ত্রী করে তোব! তিল্ল! আসবে! না জনম ভোর । 
লোকের মুখে ফিরতে থাকল এই গান। আর শঙ্কিত সরকাপ সাভাত্তর বছরের 
বুদ্ধ কৰিকে নিরাপত্তা আইনে বিনা বিচারে জেলে ভরল এক বছরের জন্য । জেল 
থেকে কবি লিখলেন £ 

আমাদের খুনেতে যারা তুলেছে বড় মিনার 

রক্ত মাংস চুষে থেয়ে করেছে কঙ্কাল সার 

আর যে সময় নাই, স্বরায় ছুটে এস ভাই, 

বেদনার প্রতিকারের সমন এসেছে ।"** 


পটভূমি ও কবিক্লতি পয়ঘটি 


যা হবার হয়ে গেছে, আর কাবে কর ভর 

আপ্নেরগিরিসম দিকে দিকে ফেটে পড় 

শুন সর্বহারা ভাই, এবার মোদের শেষ লড়াই 

ছুনিয়াময় গণডঙ্কা বেজে উঠেছে ।,১ 

এসব থেকে বুঝতে অস্থৃবিধা হয়না! জলে উঠবার জন্য সব সময়ই প্রস্তুত ছিলেন 

রমেশ শীল । ক্ফুলিঙ্গেরও অভাব ছিল না সমসাময়িক ইতিহালে। কিন্তু ছুর্তাগ্য 
আমাদের, অভাব ছিল এই সব শ্ফুলিঙ্গকে দাবানলে রপাস্তরিত করবার মতন 
সুসংগঠিত ও সঠিক নেতৃত্বাধীন গণ-আন্দোলনের | অন্যদিকে রমেশ শীলের 
পরিচিত কবিয়ালদের মধ্যে, তীদদের একতায়, তীঁদ্ধের কবিয়াল সমিতিতেই ফাটল 
ধরে গিয়েছিল । ভাঙ্গন ধরেছিল তাদের সততায়, সংগ্রামী চেতনায় । ১৯৪৮-এ 
রমেশ শীলের নেতৃত্বে, বাইগোপাল দাসকে সম্পাদক ক'রে, হেদায়ত আলী, ফণী 
বডুয়াকে নিয়ে নতুনভাবে তৈরী হয়েছিল কবি সমিতি, এবং গড়ে উঠেছিল, 
ভারতীয় গণনাট্য সংঘের অচ্ছকরণে প্রান্তিক নবনাট্য সংঘ । “এবার রমেশ শীল 
নিজে বার্ধক্যের জন্য অনুষ্ঠানে, মঞ্চে কবিগান বন্ধ করলেন। আমুবের সঙ্গে 
আপসের প্রস্তাবে বাজী না হওয়ায় রাইগোপাল দাসকে সবে দাড়াতে হুল 
কবিয়াল সমিতি থেকে । ফলে কবি সমিতি চলে গেল নবীন কবি গায়কদের 
হাতে। প্রীস্তিক নবনাট্য সংঘের কিছু কশিল্পী চট্টগ্রাম বেতারে এমন সব 
পল্লীগীতি গাইতে থাকলেন যা সবাইকে বিম্মিত করল । চট্টগ্রাম কবি সমিতির 
এক শ্রেণীর কবি গায়কদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক মনোভাবও দেখ! গেল। তার? 
আয়ুব শাহীর প্রচার শুরু করলেন। কবির লড়াই ছাড়া এক পক্ষের কবিগান 
নাম দিয়ে--( “চট্টগ্রামের কবিগানের ইতিহাস” ) গান শোন1 গেল £ 

“আছে খ্যাতি বীরের জাতি আমরা মুসলমান 

কর ধ্বংস শক্র বংশ ছুটে! নওজোয়ান 

***হাকিয় হাক মার রে ডাক আল্লাহ আকবর । 

ভয়ের তৃফান ছুটবে জোয়ান হুশমনের ভিতর' ইত্যাদি । 


১1 রমেশ শীলের শ্রেষ্ঠ গাঁন ও ছড়া*র সংকলনে এই গানটি প্রকাশ করবার সময় ( ১৯৬৪) 
সম্পাদকমণ্ডলী আইনের কখ! তেবে আতঙ্কিত হয়েছিলেন । কবিতার তলায় ভাদেরই 
একজনের একটি মন্তব্য ত্রমক্রমে ছাপ। হয়ে যায়; “কবির লেখায় “প্রতিশোধ আছে--জাইনের 
দিফ বিবেচন। করবেন ।” 

' 


€ছ্বটি গণকবিয়াল রমেশ শীল ও তার গান 


রমেশ শীলের এই সাধের কৰি সমিতি য! পঞ্চাশের মন্বস্তরের ভয়াবহতার মধ্যেও 
সংঘবদ্ধ হয়েছিল নতুন ভাবে, অসাম্প্রদায়িকতা ও আপসহীনতাকে করেছিল 
সংগঠনের ভিত্তি, তারই হল আজ এই পরিণতি । আত্মগ্রতিষ্টাকামী, স্বার্থান্ধ 
দোছু্যমান সমসাময়িকদের বিচ্যুতি বিশ্বাসঘাতকতার এই পটভূমিতেই বিশেষ 
করে কবির জীবনের বিরামবিহীন একাগ্র সংগ্রাম আমাদের বিস্ময়ে অভিভূত 
ক'রে দেয়। 

তবে তার সঞ্ধদ্ধে আমাদের মনে কোন সমালোচন! যে ওঠেনা তা নয়, ওঠে। 
লক্ষ্য করি তার কিছু পিছুটান। যেমন, সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের 
অভাব অনটন ৪ শোষণের ছবি তুলে ধরতে, কবিয়াল হিসাবে অত্যন্ত স্বাভাবিক 
ভাবেই, তিনি যে পরিমাণ আগ্রহী তার তুলনায় শোষক শ্রেণীর ম্বরূপ উদ্ঘাটন 
করতে তর আগ্রহ নিতান্তই কম। এই ক্ষেত্রে তার বোঝার মধ্যেও কিছুটা 
গলদ থাক] হুয়ত অসম্ভব নয়। 

বড়লোক-গরীব লোকের দ্বন্, তাদের শে।ষণের সম্পর্কটা তিনি জীবনে প্রতি 
মুহূর্তের সংগ্রামের দৌলতে মর্মে মর্মে বোঝেন। মজুতদার কালোবাজারীরাও তাঁকে 
সরাসরি স্পর্শ করে তাঁর অভিজ্ঞতার গপ্ডির মধ্যেই । সর্বোপরি, হতেও পারে 
'জনযুদ্ধে'র সময় কমিউনিস্ট পার্টি “মালিক মজুতদার'কে প্রধান শত্রু হিসেবে সেই 
যে চিনিয়ে দিয়েছিল তা তিনি ভোলেননি কখনও । এই সব কারণেই তার 
গানে মজুতদার চোরাকাববারীরাই প্রধান শক্র হিসাবে বারবার উপস্থিত হয়, 
অথচ রাষ্টরযস্ত্রের উৎপীড়ক চেহারা বা! তার শ্রেণী-শোষণের বহুরূপী চরিত্রের মুখোস 
উদ্মোচন, বিশেষ পাওয়া যায় না কোথাও । সুতরাং গণকবিয়াল হিসাবে রমেশ 
শীলের বিকাশ একটা স্তরে পৌছে আবদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। সেই আবদ্ধত! কাটিয়ে 
এগিয়ে যাওয়ার মতন শক্তি কবির ভিত্তর যে ছিল না তা স্বীকার করতেই হবে, 
উপরস্ত তিনি বিভিন্ন সময় কমিউনিস্ট পার্টির কিছু কিছু গ্লোগানের উপর একটু 
যেন যাস্ত্রিকভাবেই নির্ভরশীল ছিলেন। অন্তদিকে বাইরে থেকে কোন সংঘবদ্ধ 
শক্তি বা ব্যক্তি তার এই লীমাবন্ধতা দুর করতে, রাজনৈতিক চিন্ত। ভাবনা শ্বচ্ছতর 
করে তুলতে কোন রকম চেষ্টা করেছিলেন বলেও আমাদের জানা নেই। এই 
ভাবে একটা ছুঈখজনক অলম্পূর্ণতা৷ জড়িয়ে থেকে গেল রমেশ জীলের গণকবিয়াল 
জীবনের সঙ্গে । 4. 10008 


পটভূমি ও কবিকৃতি সাতবার 


কিন্ত এ সব সত্বেও রমেশ শীল আমাদের অবাক করে দেন। আমরা কখনে! 
ভুলতে পরিন। কবীর সেই গ।নের কথা যেখানে তিনি একেছেন তীব্র শ্রেণী- 
শোষণের ছবি £ 
"আমার খুনে মটর গাড়ী, তেতালা৷ চৌতালা বাড়ী, 
আমার খুনে রেডিও অ।র বিজলি বাতি জলে, 
গেয়েছেন শ্রেণী-সংহতির অসীম শক্তির জয়গান £ 
আমি কৃ্ক তুমি মজছুর দিনে রাতে খাটি 
দুই শক্তি এক হলে মোরা পিছু কবে হুটি, 
এক সঙ্গে নিঃশ্বাস ছাড়ি পর্বত উড়াতে পারি । 
(ভোল। সম্ভব নয় তার সেই অনবদ্য গান যেখানে আজীবন সংগ্রামী গণকবিয়ালের 
সংগ্রামের মূল মন্ত্রুকু উচ্চারিত ঃ 
অত্যাচারের প্রতিশে!ধ আমার নেওয়া নাইবা হবে, 
আমার পরে আসবে যারা বোধকরি তারাই নেবে। 
সারা জীবন ধরে আমি তারই চেষ্টা করে যাব। 
মনের কোণে সুর উঠিবে, কলম দিয়ে তাল বাজাব, 
লাল মেঘেতে করবে খেলা আকাশ ভর] জোছনা রাতে । 
দোল খেয়ে জলবে বাতি প্রতি ঘরে লাল শিখাতে। 
তার আলোতে স্বপ্ন ফল করবে মুক্তি পৃজাতীরা 
সেদিন হবে জান! জাণি দোস্ত কার) ছুশমন কার]--1 
এইভাবে নিজের মৃত্যুর পরও ভবিষ্যৎ ইতিহাসের বিজয়ী শ্রমিক-কষকের লড়াই-এর 
মধ্যে রমেশ শীল তীর “ম্বপ্ন সফল; হবার কথা ঘোষণ। করলেন । 


[০ 


রমেশ শীলের গান 


১ 


আর যায় না চুপ করে থাকা । 

যতীন্দ্রবাবুর নেতৃত্বে বন্ধ হবে রেলের চাকা। 

সজদুরের একতা! জোরে, রেলের বিটে মরিচা পড়ে । 
আমার রক্তে উদর পুরে, আমাকে ডেম ব্রাডি ডাকা ॥ 
ব্যবসার ছলে বণিক এল, ডাকাত সেজে লুট করিল, 
'মাল-কোঠার ধন হরে নিল, আমারে সাজায়ে বোকা ॥ 
কৃষক মজদুর একযোগেতে, হাতি মিলালে হাতে হাতে 
“শ্বেতাঙ্গ ছুশমনের হাতে তবে যাবে জীবন রাখ ॥ 


(১৯২২-এর রেল ধর্মঘটকালীন গান ) 


৬ 


আমাদের চোখ ফুটেছে মুখ ছুটেছে ভয় করিনা । 

ব্রিটিশ নিল দেশ লুটিয়া, উঠছে মোদের চোখ ফুটিয়া 

আমরা আর থাকব ন]! চেয়ে কুকুর খাবে দুধের ছানা] ॥ 
দেখে তোদের চোখ রাঙানি, মনে কি আতঙ্ক গণি? 

ঢোঁড়। মাপের ফৌস ফোসানি, আমরা কিরে ভেকের ছানা? 
খুব বুঝেছি ঢের সহেছি, তাই যে এগিয়ে এসেছি 

উহ্থলের সময় পেয়েছি রত্তি মাষা! কম নেব ন। ॥ 


২ গণকবিয়াল রমেশ শীল ও তার গান 


বিভেদ আগুন দিয়া জালি, ভাইয়ে ভাইয়ে ঘর ভাঙালি, 
শোষণ করিস পোষণ ভুলি, তোকে তোষণ কর! যায় না। 
" খলিফাকে গদি দিবি, নয়ত এবার বিলাত যাবি 
এই দুইটার একট! হবে, হিন্দু-মুসলিম মাফ করবেনা ॥ 
চট্টগ্রাম, ২১ | ৫ | ২২. 


(খিলফৎ আন্দোলনের সময়ের গান ১২ 


১৯২ ৩-১৯৩০ 
মাইজভাগারের যুগ 

১৬ 
ভাবিস কেন মন কুভাবন। দিন গেলে দিন আর হবে না। 
তুই আইলি একা যাঁবি এক] তার জন্তে কেন আনাগোন। 
বিষয় রসে মজে রইলি স্ত্রী-পুত্র ভেবে আপনা । 
তোর শেষের দিন হলে উপস্থিত আপন কি পর যাবে জান! ॥ 
একুল ওকুল ছুকৃল খেয়ে বসে কর কি ভাবনা । 
দ্বারুণ মায়ার বেড়ি কাটুবি কিসে চেতন-গুরুর সঙ্গ বিন1॥ 
চেতন-গুরু চেতন করে অচেতন কখন রাখে না। 
অচেতনে অচেতনকে জাগাতে কখন পারে না॥ 
রমেশে মিলেছে গুরু নিত্য চেতন আছে জান]। 
জেনে শুনে কর্ম গুণে মন বেট] কথ মানে ন! ॥ 


৪ 


তোর! দেখবি যদি ত্বরাঁয় আয় এক থামেতে ঘর বেদ্ধেছে বন্ধুয়ায় |, 
ঘরের নয় দরজ। উল্টা কলে বাতাস খেলে সর্বদায়। 

গ্রাণ বন্ধুয়া আজব কারিগর একতালাতে সাত তালা ঘর 

কৈল্ল মনোহর । 

বন্ধুর প্রত্যেক তালায় ফুল বিছান' নিত্য থাকে সাততালায়। 


রষেশ শীলের গান 


প্রথম তালায় আছে সাপিনী 

ঘুমের ঘোরে সুধা পিয়ে মস্তকে মণি, 

সাপের মন্ত্র না জানিয়ে ধরলে শেষে প্রাণ হারায় । 
মণিরাম সিং ঘরের চকিদার, 

ছয়জন চোরে চুরির আশে ঘুরে অনিবার 

বন্ধুর মাল-কোঠার ধন হবে ছারখার চোরে যদ্দি চাঁবি পায়॥ 
ভেবে চিন্তে রমেশ পাগল! কয় কার অভাবে ঘরখান নষ্ট 
চিন্ত এই বিষয়। 

ঘরের মালিক চিন্লে ভাই ঠিক মাইজভাগ্ডারে গুরুর বাড়ি 
চলি আয় ॥ 


৫ 


তবসমুদ্ধে ঘুরে আমার দেহ স্টীমার | 

মন ছুফানী পাপের মালে বোঝা কৈল্ল ভার । 

আশা ছারাং মায়া টেগুল, লাইটমেন দশ ইন্জরিয় দল, 
বায়ু জল আগুনেতে কল ভাগারাী ড্রাইভার ॥ 

উধ্ব তালা দিদ্ধদলে বিছ্যাতেরি আলো জলে, 

থযুম্া নাড়ীতে খেলে ইলেকট্রিকের তার । 

ভাঙ্গলে তরী যায় না গড়া রগের জোড়া জলই ছাড়া, 
পেলেম না ত্রিবেণীর ধারা, কি ভাগ্য আমার ॥ 


৬ 


মানুষ হবি কেমন করে, 

পশুর ভাবে দিন কাটালে মানুষের আকারে | 
পাইয়ে ছুলভ জন্ম, বুঝলি না জন্মের মর্ম, 

হার! হুলি ধর্ম কর্ম, মায়ার ভুলে পড়ে ॥ 

সাধে সাধে ফাস লাগালে মায়! রজ্ছব জরে-_ 
উপস্থ উদরের জালায় পাঁগল করে তুলল তোরে । 


৪ গণস্কবিয়াল রমেশ শীল ও তীর গান 


এখনও মঙ্গল জেনে, গিয়ে ভাগ্ডারীর স্থানে, 

ধর তার রাতুল চরণে নিষ্ঠা ভক্তি করে। 

সে পারের কর্তা নকল বার্তা বলে দিবে তোরে__ 
তোর জন্মাবধি যাহ] হয় নাই এক পলকে হুতে পারে ॥ 
ভেবে চাও আপন দিলে, ভাগারীর কৃপা হলে 

শুকনা গাছে অঙ্কুর মেলে চে'লে এক নজরে । 

পশুত্ব ঘুচায়ে মুগ্যত্ব দিতে পারে__ 

রমেশ কয় হলেম ন মানুষ ঘুরে মরি কর্ম ফেরে ॥ 


ন 


তার ঘরে থাকা বিষম দায় প্রেমের বাতাস লাগলোরে যার গায়। 

€ তার জীবনমরণ সমান কথা কুল ধর্ম সব হারায় ॥ 

যারে প্রেম-নিশায় ধরে গৃহবাড়ি পুত্র নারী সকল পাসরে । 

'সে ফুলের রেণুর শয্যা করে শুইলে অঙ্গ না জুড়ায় ॥ 

যে জন প্রেমে মজেছে প্রেমের মরা মরে আগে অমর হয়েছে, 

সে লোকলজ্জা পায় ঠেলেছে কলঙ্কের বোঝা মাথায় ॥ 

( রমেশ বলে ) শুন বন্ধুগণ আমার বাব! মাইজভাগারী প্রেমের মহাজন । 
তক্তিভাবে করলে সাধন অধর চাদকে ধর যায় | 


' ৮ 

বন্ধু কি টোন জানে একটুখানি দৃষ্টি করে পরাণ ধরে টানে, 
যে দিন হতে প্রথম দেখা নয়নে নয়নে । 

অন্ন জল নাহি রুচে এই পোড়া পরাণে ॥ 

বন্ধুর আশে ভ্রমি আমি সদ1 বনে বনে। 

সাপে খেলে বিষ না লাগে বন্ধুর নামের গুণে ॥ 

বন পোড়। হরিণীর মত জলি নিশিদিনে। 

রইতে কইতে সইতে নাব্রি যে জালা মোর প্রাণে ॥ 

ধরতে গেলে ধর! দেয় না আশ! দিয়ে এনে । 

না বাচিলেও বীচি রমেশ কাজ কি এই জীবনে ॥ 


রমেশ শীলের গান 


৪ 


আমার প্রাণ বন্ধুয়ার রংমহলা দেখবি যদি আয়। 
রহুমান মন জেলে বন্ধু প্রেম খেল! খেলায় ॥ 
রহমান মন জেলে বমি, ফুকিছে তৌহিদের বশী 
বাশীর স্বরে মন উদ্দাসী প্রাণ নিয়ে যায় ॥ 

নূরের খেল। রংমহলা, আট কোঠরী ষোল তালা। 
মাইজভাগ্ডারী চাবিওয়াল! বিনে নাহি উপায় ॥ 
বলে রমেশ মতি মন্দ, সেই খেলায় যার যমন সন্দ। 
নিশ্চয় তার ভাগ্য মন্দ জন্ম-অন্ধের প্রায় ॥ 


৩ 

প্রাণ বন্ধুয়ারে, আরে] কি কাদাবার আশা মনে । 

[ প্রাণ বন্ধুয়ারে ] পিরিতির একি রীতি, আগুনে করি বসতি, 
নানা লোকের নানা কথা শুনে । 

তুমিও হলে নির্দয় আশায় কি আর জীবন বয়, 
এই ভাবনা! উঠে নিশি দিনে 

[ প্রাণ বন্ধুয়ারে ] সখের আশায় প্রেম করা এখন দেখি দুঃখে ভরা, 
দগ্ধ হলেম বিরহ আগুনে। 

জীবনের আশা ছেড়েছি, পর্দাথানি উঠালে বাঁচি 
একটুখানি দেখিলে নয়নে ॥ 

[ প্রাণ বন্ধুয়ারে | গগনে এক দিনমণি, হাজার হাজার কমলিনী, 
চেয়ে থাকে দিনমণির পানে। 

ভালবাসার দিবাকরে সকলের প্রাণ শান্ত করে, 
আমা তুমি বাদ দিতে চাও কেনে । 

[ প্রাণ বন্ধুয়ারে ] দেখিব তোমার মুখ, ছেড়েছি ছুনিয়ার স্থুখ, 
এই আশা আছে আমার মনে, 

রমেশ কয় কেন ছল করতেছ, আমার ভিতর তুমি আছ 
তুমি যেথা! আমিও সেখানে । 


স্৬" গণকবিয়াল রমেশ শীল ও তার গান 
৯১ 
কেমনে পাইবৰ তোমার দেখ! রে বন্ধু 
দেখা পাৰ আশা করে, ঝাপ দিয়েছি রূপ সাগরে, 
হদ মাঝারে ছবি আছে আকা | 
অদর্শনে কাদি আমি, একি রঙ্গ কর তুমি, 
গোপন ঘরে পর্দার আড়ে ঢাকা ॥ 
প্রেম-চুম্বকের আকর্ষণে মন-লোহাকে সদাই টানে 
ধর্ধ ধরে যায় না ত আর রাখা ॥ 
কি বুঝিবে ভাব ভিন্‌ রমেশকে না দিলে চিন 


মূল প্রেমেতে তুমি আমি মাখা ॥ 
১২ 
আমার ভাবের ঘরে আগুন দিল কে রে 

সদাই প্রাণ খুঁজে বেড়ায় তারে । 


আমার বন্ধু বিনে মনের আগ্তন কে নিবাতে পারে ॥ 

স্থুখ শয়নে স্বপনে, বসে মম হৃদাসনে 
সেই অবধি আমার প্রাণে থরে যেতে বাহিরে টানে, 

কি টোন করিল বন্ধু মোরে 
রূপ তোমার অপরূপ, যেই রূপেতে সর্বরূপ স্বরূপে থাক রূপের ঘরে । 
আমার সেই রূপে ভূলিল আখি আমারে কিরূপে রাখি 

ফাঁকি দিয়ে ফির আড়ে আড়ে ॥ 

তোমার অদর্শনে বারি, নয়ন বারি অনিবারি, 

এই বারি নিবারি কেমন করে । 
আমি অগাধ জলে বম্প দিব, নয় অনলে প্রবেশিব, 

যদি বন্ধু না দেখি তোমারে ॥ 
এবে সে বুঝি আমি নিমায়! নিঠুর তুমি, 

দয়া নাই তোমারি শরীরে | 
রমেশ কয় প্রাণনখা, একটুখানি দিয়ে দেখা, 

যাহা ইচ্ছ৷ তাহা কর মোরে ॥ 


"রমেশ শঈলের গান 


১৩ 


'মন রে এদেশেতে প্রেমিক নাই, চলরে প্রেমিকের দেশে যাই ॥ 
পেলে মনের মতন প্রেমিক রতন, তার প্রাণেতে প্রাণ মিশাই 
সাম্য মৈত্রী করুণার যে দেশ, 

প্রেমানন্দে প্রেমিক করে সে দেশে প্রবেশ 
প্রেমিক নয়ন-ঠারে কথ বলে, মুখে কিন্তু আলাপ নাই । 
যেই দেশে নাই দ্বণ! লঙ্জা ভয় 
নাই হিংসা নিন্দা মান অভিমান, প্রেমিক তথা রয়, 
.নাই জাতের বিচার সব একাকার ছোটবড় চিহ্ন নাই ॥ 
প্রেমিকের দেশে নিত্য এক সমান 
শীত উষ্ণ লাভে লোকপানে সদাই সমান জ্ঞান, 
আনন্দধাম ধন্ধশূন্য পাপপুণ্যের আর জায়গা নাই ॥ 
রসরাজ রসিকের প্রেম দরবার, 
নিত্য রসে নিত্যের দেশে, মওলা মাইজভাগ্ার, 
রমেশ ভাগ্যের ফলে কবে জানি সে দেশ পাই ॥ 


১৪ 


আমার প্রাণে খোজে মাইজভাগার | 
নিন্দা করলে কি ক্ষতি আমার । 
নিন্দুকেরা নিন্দা করুক, নিন্দা করা স্বভাব তার ॥ 
কিসে হারাম হল তাল, 
তাঁলে লোহ! পিটে বানায় দ। ছুরি কোদাল 
তালে মাটি পিটে কুলাল, ভাগ বানন হয় তৈয়ার ॥ 
দেখ খোদার তৈয়ার ঢোল, 
ছুনিয়াময় চামড়া ছানি ভিতরে তার খোল, 
নানা শব্দে বাছ্য বাজে শুনতে লাগে চমত্কার ॥ 
শুন যত বন্ধুগণ, নিন্দুকেরে তোমরা কু ভেবন] ছুশমন, 
তাঁরা তরিকতের ধোপার মতন ধুয়ে করুক পরিষ্কার । 


৮ গণকবিয়াল রমেশ শীল ও তার গান 


খাদেম রমেশের বাণী, 
প্রাণ দিয়েছি পীর কমে যা করেন তিনি। 
এসব নিয়ে টানাটানি করা আমার কি দরকার ॥ 


১৫ 


দেখে যা রে মাইজভাগারে আজব রং-এর ফুল। 
বাঁকে বাঁকে উড়ে পড়ে আশেক অলিকুল ॥ 

ফুলের রং দেখেছে যারা হয়ে গেছে আত্মহারা । 
ছুনিয়ার সখ চায় না তারা, চায় না জাতির কুল। 
ফুলের সুত্রাণ নাকে গেলে হৃদয়ে আনন্দ খেলে, 

তারে খাঁটি মান্থষ ক'রে তোলে অকুলে পায় কুল ॥ 
সেই ফুলেরি স্থবাতাসে দিল খোলে আর আঁধার নাশে 
নিত্য রসে চিত্ত ভাসে প্রেম বাগে বুলবুল ॥ 

রমেশের এই পাঁপ নয়নে ফুল দেখেছে ভাগ্যের গুণে, 
ডালপাল। তার ত্রিতৃবনে শৃন্যেতে তার মূল ॥ 


১৬ 


মন অহঙ্কারে দিন কাটালি মানুষ হবি কেমন করে। 
তোর সাধন ভজন নষ্ট হইল, হিংসা নিন্দা অহঙ্কারে। 
জেলে ধোপ! মুচি জাতি, এক সকল ব্যবসার খাাতি, 

মূলে সকল মানুষ জাতি, আর জাতি নাই এই সংসারে ॥ 
জাতি গৌরব বাবুআনা এই গৌরব তোর তুল ধারণা, 
কুলের খবর নাই তোর জানা, কুলীন হবি কোন বিচারে 
জমিদারী পাকা বাঁড়ি এই নিয়ে তোর অহঙ্কারী, 

নকল ধন ছুনিয়াদারী, আসল ধন তোর মাইজভাগারে ॥ 
রমেশ কয় মন কর্মনাশা, ছাড় ধন গৌরবের আশা, 

যেই আশায় ছুনিয়ায় আসা হরদম থাক সেই আশা! ধরে | 


রমেশ শীলের গান 


১৭ 


হিন্দু-মুসলমানে ঘন্ব কোন্‌ কথায় সাধনায় 
জাতি-কুলের টান থাকিলে জাতি কুলে সময় যায়। 
একটি গুরু জগৎ-জোড়া, এক পিতারি ছেলে মোর]। 
যার যেইটি ভজনের ধারা আপত্তি কি আছে তায় ॥ 

তুমি অনলে অনিলে, ভূধরে কিবা সলিলে, 

সেই ছাঁড়! স্থান নাই বুঝিলে, ছ্ন্বই র'ল কোন জাগায় ॥ 
সত্য ধর্মের এই নিরূপণ সর্ধভৃতে প্রভু দর্শন, 

সাকার নিরাকার সে একজন যে যেদ্িক স্থবিধ। পায় 
বিনয় করে রমেশ বলে বাদ বিবাদে কি ফল ফলে, * 
জাতি মানে শীলে কে কবে খোদারে পায় ॥ 


১৮ 


প্রেম নদীর ছুই ধারা, 

এক ধারাতে বিষের পাঁনি, আর এক ধার] রসে ভরা] 
যাহার রস সধ্ধানী, গুরুর কাছে সন্ধান জাণি 

প্রেম নদীর ধার! চিনি, ঝীপিয়ে পড়ে তাঁরা, 

প্রেম রসে আকণ্ঠ পুরে থাকে মাতোয়ারা 

যদি রাস্ত। হারায় পীর ফিরে চায় মধ্যে মধ্যে দেয় ইশার]। 
রসিক চৈতন্য রসে, হাসের মত রসে ভাসে, 

গোঁপনে অমৃত চোষে কেহ পায় ন! সাড়া, 

গুপ্ত ধনের ধনী হয় সে ধনে ভাগ পুরা, 

তারা রস পিয়ে আর রত্ব তোলে রসিক সৃজন ডুবালুরা। 
নদীর ধার] না চিনি, যে ধারায় বিষের পানি, 

ঝাপ দিলে হয় প্রাণে হানি অকালে যায় মার]। 

গুরু ওঝা ঠিক থাকলে মরেও বাচে তার] 

রমেশের কপালের ফলে পেলাম না প্রেমরসধার। ॥ 


১৬ গণকবিয়াল রমেশ শীল ও তার গান 


১৯ 


সরলে গরলে মিশেনা। সাধুরে ভাই প্রেম ত সকলে জানে না। 
প্রেমের প্রেমিক বটে যাঁরা, প্রেম নিয়ে মাতোয়ারা, 
প্রেম বিনে আর কিছুই জানে না। 

প্রেমের বিষে যারে ধরে, জ্ঞান থাকে না বীচে মরে, 
চোখ দেখিলে আল্গে যায় চিনা । 

ইছুপ আর ও জলেখা নারী, আর দেখি ফরহাদ শিরী, 
প্রেম করিল তার কয়জন।। 

প্রেমিক ছিল লায়ল। মজনুন, দেখাইছে প্রেমেরি গুণ, 
আগুন পানি কিছু মানে না॥ 

প্রেমেতে হইয়ে উতলা, প্রেম করিল গোপবালা, 
নন্দের কাল! শ্যাম ফেলে সোনা । 

চণ্ীদাসের রজকিনী, প্রেম কইরেছে তারা জানি, 
এক মরণে মরে ছু'জন। ॥ 

প্রেমে হন বক্ষ চিরে বিল্বমঙ্গল চিন্ত! ছাঁড়ে 

তপ্ত তৈলে বীচে স্থুধন্থা ॥ 

রমেশ কয় বলিন1 মিছে মন রইল কামিনীর পিছে 
কাম চিনিলাম, প্রেম চিনিলাম না ॥ 


১৯৩০-১৯৪৭ 
সম্ত্সবাদ, দুভিক্ষ, দেশ বিভাগের পর্ব 


৯ ণ 

জালালাবাদ! জালালাবাদ ! 

শহীদ খুনে রাঙ্গা তুমি জালালাবাদ ! জালালাবাদ ! 
দুশমন হঠাঁতে তব বক্ষ মাঝে রুখিয়। দাড়াল বীরের দল, 
অসীম প্রতাপে যায় বীরদীপে, সঞ্চরিয়া দেহে নবীন বল। 
চুঙ্গ দিল ব্রাসিত শ্বেতাঙ্গ, টুটিল তাদের ধৈধের বীধ। 


রমেশ শীলের গান ১১ 


সূর্য উঠিল তুর্ধ নিনাদি, জ্যোতি মণ্ডল ভাতিল তায়, 
হটিয়৷ গেল বিপক্ষ সেনানী, মনেতে গণিল পরমাদ ॥ 
বাজিয়! উঠিল বিজয়ের ভেরী, দিক দিগন্ত উজালা, 
অযুত কঠে ধ্বনিয়1 উঠিল বীর প্রসবিনী চট্টল।। 
বীরের দেশে জনম লভেছি, পূর্ণ হয়েছে মনোমাধ ॥ 
শহীদ খুনে রাঙ্গা! তুমি জালালাবাদ ! জালালাবাদ ! 


গোমদণ্ডী, ২৮ | ৮ | ৩০ 


১ 


দেশ জলে যায় দুভিক্ষের আগুনে 

এখনও লোক জাগিল না কেনে ॥ 
দিন মজুর ঘরজ। যারা, গত সনে মরেছে তারা 

ঘরের ছানি দিব আজ কেমনে । 
মরে গিয়েঞ্ যারা আছে তারাও মরতে বসেছে, 

অনাহার আর রোগের পীড়নে ॥ 
ছুইবেলা কেহ খায়না, কেহ কারো পানে চায় না। 

ভিক্ষা পায় না অন্ধ আতুরগণে । 
অনাহারে শরীর জীণ মার বুকেতে ছুষ্ধশূন্য 

ছুপ্ধপোষ্য মরে ছুগ্ধ বিনে ॥ 
পুত্র কন্যা বেচে পিতা ছেলের আহার খাচ্ছে মাতা 

দয়া নইকো কাহারো! পরাণে । 
অন্নবস্ত্রে পেয়ে কষ্ট কত সতীদের সতীত্ব নষ্ট 

দারুণ এই উদরের কারণে । 


( পঞ্চাশের মন্বস্তরের সময়ের গান ) 


খ্ৎ 


আমার সোয়ামী গেল গৈ দেশ ছাড়ি__ 
এই ছুনিয়ার জালা আমি সইতাম রে নপারি ॥ 


১২ গণকবিয়াল রমেশ শীল ও তার গান 


এই রাড ( ছুভিক্ষ ) আসিল আয়ারার (আমাদের ) লাই (জন্য) 
চৈল (চাল ) ন পাই কোন্ডে ( কোথায় ) গেলগৈ তান ( তার ) 

ওদ খোদ ( খোঁজখবর ) নাই 
ঘরত থাইকত 'ভাল। হৈত কৈত্য (করত ) মেলেটারীর চায়রী (চাকরী )॥ 
জ1উ, খেচুড়ি পাইয়ম ( পাব ) বলি লঙ্গরথানাত, যাই-_ 
হককলে পাইলরে খান! আর ভাগ্যত্‌ নাই। 
পেডর ( পেটের ) রোগে গেলগৈ যাছু সিনার মধ্যে ছেল্‌ মারি ॥ 
পোয়া! মরি মাইয়! আছিল, ফুলি হই গেল্‌ তুজ ( ফুশে মোটা হয়ে গেল) 
দুয়ারে ( ছু'জনকেই ) হারাই আম।র মন ন পায় বুঝ, 
অসম বরিষাপ কালত্‌ খরগাঁন (ঘরখানি ) আয়ার গেল পড়ি 
কন্টকদারগ্যার ঘরত গেলাম কৈতাম তার খেছমত 
দারুণ পেডর লাই আমি ন চাইলুম ইজ্জত, 
হার] গায়ে উটি গেল্‌ ঘা দাবাই ন পাই দেশ ভরি ॥ 


গোমদতী, ১* | ৩ | ৪৩" 


২৩ 
জলে পুড়ে গেল দেশ অত্যাচারের একশেষ 
দেশবাসী হিন্দু মুসলিম ঘুমাইও না আর। 
দুভিক্ষের কবলে পড়ি পয়ত্রিশ লক্ষ গেল মরি 
আবালবুদ্ধ মইল কত হাজারে হাজার ॥ 
তার উপরে কাপড়ের জাল] যত সব ঝুঁপব1ণ। 
ঘরের বাহির দিনের বেলা হতে নারে আর 
কেহ আত্মহত্যা করে কোন পুরুষ নারী ছাড়ে 
পেপারের খবর তার পাই অনিবার 
কনট্রাকটার ডিলারের নারী শাঁড়ী পরে মাজা নাড়ি 
গরীব বেটার বৌ বেচারী ছেঁড়া তেনা সার ॥ 
এই দুর্দিনে প্রাণ বীচাতে এদেশ বাসী একসাথে 
ভোট দিয়ে করে দিলাম প্রেসিডেণ্ট মেম্বার । 


বমেশ শীলের গান ১৩ 


এখন চৌকিদারী টেক্স বিনা, কেরোসিন তো পাওয়া যায় না 

রোগীর জন্য চিনি পাইনা আচ্ছ! স্থবিচার ॥ 
মেয়ে মানুষ বেচা কিন। জীবনে যাহ শুনিনা 

নোটের আশে হল দেশে এই এক অত্যাচার । 
কাগজরে তুই কোথায় ছিলি নোট হয়ে দেশে আসিলি 

তুই সে অঘটন ঘটালি তোরে নমস্কার ॥ 


কধূরখিল, ১১ | ৩] ৪৩ 


২৪ 


আয়রে ত্বরা করে আয়রে কৃষক মজুর দল । 
ভাইয়ে ভাইয়ে সম্মেলনে বেড়ে যাবে বুকের বল। 
সারাদিন খেটে খেটে 
তবু অন্ন নাহি জুটে 
মজুতদারে নিচ্ছে লুটে. হচ্ছে মোদের ভিট! তল ॥ 
পশ্ত পয়মাল কির! কাঁটা 
এঁ ছুঃখ মোদের বুঝবে কেট! 
কোর্টে নিলাম বাড়ি ভিটা বর্গ জমিন চষার ফল ॥ 
রোগের জ্বালায় দেহ গেল 
বীজ ধান সব ফুরাইল 
মড়কেতে গরু মৈল, টুটে গেল বুদ্ধি বল ॥ 
যদি জমিদার দুঃখ বুঝিত 
বাকী খাজনা মাপ করিত 
কৃষকের আনন্দ হইত বাড়াইত দ্বিগুণ ফলল | 
এই নিদানে প্রাণ বাচাতে 
এই দেশবাসী এক সাথে 
এক জোটেতে এক বুদ্িতে এক হয়ে সকলে চল ॥ 


বাগোয়্ান, ১৯৪৩ 


১৪ গণকবিয়াল রমেশ শীল ও তার গান 


২৫ 
ওরে বাঙালী ভাই, কৃষ্টি ছেড়ে চলেছ কোথায়? 
বার আউলিয়ার দেশ তোমার চট্টগ্রাম, 

বাংল! বিখ্যাত তার নবীন সেনের নাম ॥ 
তোমার দেশে দেশপ্রিয় যতীন ব্যারিষ্টার, 
জন্মভূমি ভূলে যাওয়া সাজেন] তোমার ॥ 

এই বাঙালী শ্বাধীনতায় রক্ত দিল আগে। 

এই বাঙালী আন্দোলনের থাকে পুরোভাগে ॥ 
এই বাঙালী ক্ষুদিরাম ফাসি কাষ্ঠে উঠে। 

এই বাঙালী স্থ্ধ সেনে অঞ্জাগার লুঠে ॥ 

এই বাঙালী যতীন্দ্র দাস মৃত্যুজয়ী বীর | 

এই বাঙালী স্থভাষ বন্ধ মুকুট বাঙালীর ॥ 

এই বাঙালী কাজেম আলি দেশপ্রেমিক সের! । 
এই বাঙালী আব্দ,ল করিম সাহিত্য রসভর] | 
এই বাঙালী নজরুল ইসলাম লিখে 'অগ্নিবীণা” । 
এই বাঙালী মধুস্থদনের কাব্যামৃত সোন! । 

এই বাঙালী জগদীশ বেতার বাতা গড়ে । 

এই বাঙালী চিত্তরঞ্জন দানেশ বলে যারে ॥ 

এই বাঙালী শরৎ, বঙ্কিম, মহষি দেবেন্দ্র । 

এই বাঙালী বিশ্বকবি কবীন্দ্র রবীন্দ্র ॥ 

এই বাঙালী মুকুন্দ দাস গানে জাগায় দেশ। 
এই বাঙালীর গৌরব গাথা গণনায় নয় শেষ ॥ 
এই বাঙলার হিন্দু আর মৃনলমান। 

একযোগে দাড়িয়ে রাখ জন্ুস্থানের মান ॥ 


৫ | শ | ৪৩ 


রমেশ লঈীলের গান ১৫ 


২৬ 
কোথায় গেল! আমারে ছাড়িয়া, ও পরাণের বছ্ধুবে, 
টাকার আশে রেঙ্গুন গেলা, পুনঃ ফিরে না৷ আসিল, 

দুষ্ট জাপানে রাখিল বাদ্ধিয়] ॥ 
কোলের ছেলে নিয়া কোলে, যাছুরে বীচাব বলে, 

ভিক্ষা মাগি দ্বারে দ্বারে গিয়া | 
তিন দিনের অনাহারে ক্ষুধার জ্বালায় মা মা করে 

শিশু প্রাণ ত্যাজিল আমার মুখ চাইয়া ॥ 
রূপ যৌবন দ্বেখিয়৷ মোর, গুগাগণে করে জোর, 

টাক। কাপড় অলঙ্কার দেখাইয়! ॥ 
পতি রইল! পরবাসে, পুত্রহাঁর] হইলাম দেশে 

কেমনে যাইগে ঘরের বাহির হইয়া ॥ 

গেোমদণ্ডী, ১৭ | ৮ | ৪৩. 


২৭ 
দেশ আমাদের শাস্তির আধার ম| যে তুমি জন্মভূমি 

বাংল। মায়ের কোলে থাকি থেতে শুইতে তোমায় নমি | 
তোমার কোলে ফলে ফুলে কিবা শেভ শ্যামল দোলে । 
দোয়েল শ্ঠামার আকুল তানে ভাবুক প্রাণে উদাস আনে, 
যাব না আর ক!রে! কোলে থাকবো৷ তোমার চরম চুমি ॥ 
তোমার কোলে জনম মরণ, তোমার কলে জীবন যাপন, 
মুক্তাকাশে মুক্ত বাতাস পরশে জুড়ায় জীবন, 

অফুরন্ত শশ্ত ভাণ্ডার ধন ধান্যে মা যে তুমি ॥ 

টাদের আলে! আকাশের গায়, মলয় পবন স্থবাস বিলায় 
সাগর পথে নদীর গতি, প্রাণে যোগায় মিলন স্বৃতি, 

দাও বুকে বল, সেবক সকল, তোমার সেবা চায় দিবাযামি 
মা তুমি জন্মভূমি ॥ 


গোমদতী, ১৩ | ৩ | 8৪. 


টি গণকবিয়াল রমেশ শীল ও তার গান 


২৮ 
প্রিয় ছাত্রগণ, শিক্ষা মোদের বিশেষ প্রয়োজন । 

শিক্ষা বিনে কোন কর্ম হতে নারে সম্পাদন ॥ 

এক হয়ে দাড়াও সবে হিন্দু মুসলিম ছাত্রদল 

তোমরা দেশের মুক্তিসেন| তোমরাইতো ভরসার স্থল 

তোমরা বিনে দেশের মঙ্গল হতে নারে কদাচন। (ধুয়া) 
প্রাইমারী স্কুল দেশের নষ্ট হতে বসেছে, 

গাছের গোড়া নষ্ট হলে ডাল পাল! কয়দিন বাঁচে, 

কাঁগজ কালির দাম বেড়েছে কিনতে পারে কয়জন । 

শিক্ষকের বেতন পোষায় না কিসে করে মাস্টাঁরি 

স্কুল ছেড়ে করতে গেছে মিলিটারির চাকুরী । 

কেহ এ. আর. পি-র চাকরী করি কষ্টে করে কালযাপন ॥ (ধুয়া) 
শিক্ষকের মাহিন। বৃদ্ধি গরীব ছাত্রের ফ্রী রেশান 

পাঠ্য পুস্তক কাগজ কালির শীঘ্র যেন দাম কমান-_ 

এই দাবি পূরণের জন্ত মিলি কর আন্দোলন ॥ (ধুয়া) 


গে|মদণ্ী, ১৯৪৪ 


২৯ 
মরি হায় বাংলাদেশে বসতি বাংল। আমার প্রাণ । 
বাংলার মাটি বাংলার জল বাংলার উপাদান 
কিরে হৈ হৈয়া 
বাংলার আশা বাংলার ভাষা গাহিব বাংলার গান॥ 
বাংলার মাঠে নদীর তটে ফলছে সোনার ধান। 
দুলছে শ্টামল ঝলমল ঝলমল হেরে জুড়ায় প্রাণ ॥ 
প্রকৃতির লীল। নিকেতন সোনার বাংল খান 
তাতে মন মাতানো শ্রাণ জুড়ানে। দোয়েল শ্কামার গান ॥ 
কিরে হৈ হয়া 


রমেশ শীলের গান ৬ 


ঢেউয়ের তালে হেলে দুলে চলছে নৌকাখান 
চলছে বহর ব্দর বদর মাঝি মাল্লার গান ॥ 
বাংলা আমার মাতৃভাষা শুনে জুড়ায় প্রাণ 
ওমা বাংলাভূমি চরণ চুমি কোলে দিও স্থান ॥ 
কিরে হৈ হৈয়া_ 


নয়াপড়া, ২* | ৪ | ৪3 


৬)০ 


জাগে৷ ভারত রমণী, 
তোমর জাগিবে যবে, ভারত স্বাধীন হবে 
জেগে ম! জাগাঁও সবে শক্তিবূপিণী ॥ 
পিঞ্জরের পাখীর মত শক্তি থাকতে শক্তিহীন, 
পর[ধীন। পরাশ্রিতা থাকিবে আর কতদিন । 
ইউরোপ, রাশিয়া, চীনে শিক্ষা শিল্পে মেয়েগণে 
নারীশক্তি সঞ্চালনে কাপাতেছে ধরণী ॥ 
দেশবাসীর দুঃখ দেখে করবে বলে প্রতিকার 
প্রাণ দিল ধলঘাটের প্রীতিলতা ওয়াদেদার 
নাইড়ু কংগ্রেসনেত্রী, ভারতে যার অতুল কীতি 
সঞ্চারি রমণী শক্তি হও অন্ুগামিনী ॥ 
কেহ অন্ন-বস্ত্র দায়ে কেহ বা সমাজের ভয়ে 
নিরাশ্রয়। অনিচ্ছাতে, স্থান করে পতিতালয়ে 
এদের দুঃস্থ আগারে নিয় কুটিরশিল্প শিখাইয়। 
নারী সমাজ ঝগ্কারিয়া তোল সবে জননী ॥ 
মেয়ের] গণ্ডী আবদ্ধ, সমাজের কুসংস্কার 
শ্রীপুরের কল্পনা দত্ত ভেঙ্গে করে চুরমার | 
মেয়ে কুলে টাদস্থলতানা', গার্গা, রাবেয়া, মীরা, খন! 
'তাদের মত বীরাঙ্গনা হয়ে দাড়াও এখনি ॥ 

২ 


১৮ গণকবিয়াল রমেশ শীল ও তার গানা 


সমাজ-নিপীড়িত হাড়ি মুচি, জেলে নারীগণ-_ 
তারাও তোমাদের অঙ্গ, ত্বণা ক'রোনা কখন । 
চুন্ধকে যেন লোহা! টানে স্থুশিক্ষা দাও কাছে এনে 
পূর্ণাঙ্গিনী তার। বিনে হবে না কখনও ॥ 


৩১ 


বাংলার কষক ভাইগণ, হও রে চেতন 

জমিদারের হাতের মুঠায় কুষকের জীবন ॥ 

মাথার ঘাম পায়েতে ফেলি জলে ভিজি বোঁদে জলি, 
আট মাস থাকে গোল। খালি, নিত্য অনটন 

বন্যায় মারে, পোকায় কাটে, জমিদারে ভাগা লুটে, 
রেহাই চাইলে জলি উঠে, আগুনের মতন ॥ 
শোষণকারী জমিদার, জমিদার নয় “যম-ছুয়ীর,। 
লাঙল যার জমি তার, কষকের এই পণ ॥ 

হিন্দু মুসলমানে মিলি, একসঙ্গে আওয়াজ তুলি, 
জমিদারী যাক চলি, বাচিবে জীবন ॥ 


গোমতী, ১৫ | ৭ | ৪৪. 


৩২ 

দেশের বন্ধু ভাই, দেশী লোকের প্রাণ রাখ বীচাই। 
সংকটের উপর সংকট এবার বুঝি রক্ষা নাই ॥ 

গত সন আষাঢ় শাবণে কি আগুন যে জলেছে,__ 
ভুইলক্ষ নরনারী চট্টগ্রামে মরেছে । 

দ্বিগুণ বেগে আবার আগুন ফাগুনে এসেছে ধাই ॥ 
আউশের জমির চাষ চলে না, চাষা আশা ছেড়েছে__ 
ঘরে নাই একমুষ্টি বীজ ধান হালের গরু খাই ॥ 

আর এক সংকট মহামারী বসম্ত আর কলেরায় 

ফুল। আর ম্যালেরিয়া যমরাজার ভার পুরায়। 
ওষুধ চোর! বাজারে যায় রোগীর ভাগ্যে ওধধ নাই ॥ 


রেপ নীলের গান ১৯ 


এই সংকট সমাধানে হিন্দু মূললিম চাষীগণ 

হাঁলের গরু বীজ ধান পেতে জোরে কর আন্দোলন । 
কৃষক সমিতি গড়ে হিন্দু আর মুসলমানে 

এঁকোর পথে এগিয়ে যাও এই সংকট সমাধানে । 
জাতীয় সরকার স্থাপনে জাপানে দিব খেদাই ॥ 


গোমদতী, ৭ | ১* | ৪৪ 


৩৩ 


মোদের দেশ স্বাধীন করা হলনা, কপালের ছুঃখ ঘুচিল না, 
নান রকম টেক্স জারী দিনের পর দিন এই যাতনা। 

তার উপর ছুতিক্ষ আর মহামারী লাগা আছে থামান যায় না ॥ 
জমিদারের শোষণ নীতি, নিজের উদর পোষণ হয় না 

চাষ ক'রে শক্তি নাশ করি, ছুইবেল1 আহার জুটে না ॥ 
কেরোসিন পাই আড়াইপোয়া, কনট্রোল রেইট সাড়ে পাচ আনা, 
ব্লেকমার্কেট দেঁড়টাক1 সের, আড়াই পোয়ায় কুলায় ত না । 
হিন্দু মুনলিম মারামারি দেশে এল কি ঘটন। 

যত কুলী মজুর গরীব মরে, নেতারা ত কেউ মরে না ॥ 

বাঘে ছাগে সাপে ভেকে সম্বন্ধ কি ভেবে চাওনা 

গরীব আর বড়লোরু দৌহে সেই সম্বন্ধ ভূল হবে না॥ 

ভুতিক্ষে তার প্রমাণ আছে আবাল বৃদ্ধ সবের জানা 

এক টাকায় তিন পোয়া চৈল, তার বেশী দিতে পারে না ॥ 
হিন্দু মূলিম কৃষক মজুর ভেবে দেখ সর্বজনা 

কৃষকের কৃষক সমিতি, অন্য আশায় ফল হবে না॥ 


গোমদণ্ভী, ১৫ | ৮ | ৪৫ 


২৩ গণকবিয়াল রমেশ শীল ও তার গান 
৩৪ 


হুশিয়ার খুব হুশিয়ার, হুশিয়ার খুব হুশিয়ার-_হুশিয়ার | 
বিভেদকারী কাছে আসি বন্ধুর ভাব দেখার ॥ 
সাাজ্যবাদী গুধ্ঠচর, শ্রমিক ইউনিয়নে তারা ঘুরে নিরস্তর, 
শ্রমিকে শ্রমিকে ছন্ব লাগাতে চায় অনিবার ॥ 

আছে যত শ্রমিক তাই, 

শ্রমিকের দরদী শ্রমিক আর কেহ নাই, 
বিভেদ মন্ত্র কানে ঢুকাই, উদ্ধানি দেয় বারংবার ॥ 
যদি বাঙালী শ্রমিক পায়, 

'অবাডালী শ্রমিকেরে দুশমন বলি গায়, 
আবার অবাঙালী শ্রমিক পাইলে, বাঙালীরে কয় দুশমন তার ॥ 
দেশব।সী হিন্দু মুনপমাঁন, 

এই ছুশমন হইতে সবে থেক সাবধান, 
তাঁরা সুযোগ পাইলে তলে তলে বসাইব দাংগার বাজার ॥ 
শ্রমিক গোষ্ঠী শ্রমিকের কাই, 

বাঙালী আর অবাঙালী কোন প্রশ্ন নাই, 
প্রণ দিয়ে সংগঠন বাড়াই, চল ঝাণ্ড উড়।ই একতার ॥ 


৩৫ 
তোয়ারা ( তোমরা ) হুন্যনি ( শুণেছকি ) ভাই হন্যনি খে|শ খবন খান হুন্যনি 
জইনর ( জমির ) মালিক চন! হইব খব্র পইয়নি (পেয়েছ কি )। 
জইদারে ( জমিদারে ) শোষণ করি চাষীর পর।ণ রাখ্যেনি 
এক বছর নয় ছুই বছর নয় দুইশত বছর গেপ, 
সাদা চামড়! ধ্বংস করি নিল চাষীর তেল 
আয়ারার ( আমাদের ) দুঃখে ছুঃখে এই জনম গেল 
বুঝালে কেহ বুঝেনি। 
হাঁলর বলদ বীজধান লাঙ্গল হক্কশিন ( সবকিছু ) চাষার 
ভাগা নিল জইদারে, জইনত ন দে (দেয় না) সার 


ব্মেশ শীলের গান | ২৯ 


হেতার লাই ( সেই জন্য ) জইন রুঠা ( অন্ুর্ধর ) হৈযার ( হয়ে যাচ্ছে) 
থাজনা মাপ দিল নি ॥ . 
চৈতর ( চৈত্রের ) পর বৈশাখ আইলে নোয়] ( নতুন ) বছর হুর (হয়ে থাকে ) 
জইদারে জইন্‌ ন দিব চাষারে লাগার ডর, 
অহন ফুগ্ঠাই ফুশ্তাই ( ফুললিয়ে ফুললিয়ে ) কবুলিয়ত লর (নিচ্ছে) 
বাড়ি ভিটা রাইথব নি 
শোন যত চাষী ভাই, লাঙ্গল যার জইন তার, আর কন ( কোন ) 
কথা নাই । 
জান দিয়ম ( দেব) জইন্‌ ন ছারগ্যাম (ছাড়ব ন!) 
কইরলে করুক কোরবাণী ॥ 


৩৬ 


ওঠ জাগে কষক তাই থেকোনা ঘুমে । 
বীর সন্তান যত আছ তোমরা ভারত ভূমে ॥ 
পরাধীন। পরাশ্রিতা জননী আমার | 
তোল রক্ত পতাক সকলে করিয়া হুঙ্কার । 
শৃঙ্খল টুকরো টুকরো! কর সিংহ বিক্রমে ॥ 
দেশে, কৃষক মজুর আজি সকলে মিলো। 
ছাই চাপা আগুন আবার জালে জালো, 
ধ্বংস কর যত শোষণ জুলুমে ॥ 
কারাবরণ করেছ কত কত অনশন 
ভাঙ্গব, চল্লিশ কোটির পদাঘতে বিদেশীর শাসন, 
ভ্রাতৃ প্রেমেতে মিলে হিন্দু মুসলিমে ॥ 
গোমদগাঁ, ১০ | ১* 1৪৬ 


৩৭ 


এগিয়ে চল, এগিয়ে চল, এগিয়ে চল, 
মুক্তি যুদ্ধের বীর সেনা মোরা, মুছাব মায়ের নয়ন জল। 
এগিয়ে চল, এগিয়ে চল, এগিয়ে চল । 


২২ গণকবিষ্লাল রমেশ দীল ও তার গান 


বাজে বিজয় ভেরী গগন বিদারি কিসের শঙ্কা! কিসের ভয়, 
মুর কে গাহিব মোর] জয় পাকিস্তানের জয়, 

আমরা আনিব বিশ্বশান্তি, আমর] ঘুচাব বিভেদ ভ্রান্তি 
আমর! গড়িব নতুন ছুনিয়া৷ মিলে যত তরুণ দল | 
প্রগতির তালে চলিব প৷ ফেলে, প্রতিক্রিয়ার হবে রুদ্ধশ্বাস 
বিভেদদের মূল সমূলে উতৎপাটি, দৈন্ক অরাতি করিব নাশ 
পূর্ব আকাশে নবারুণ, গণ সিংহনাদ ছাড়িছে শুন, 

অরুণ বেগে আয় রে তরুণ, সঞ্চারিয়! দেতে নবীন বল। 
প্রতিঘরে দীপালি জালিব, পুলকে পুপিত সবার প্রাণ । 
সর্বহারা দল মিলিয়! গাহিবে সুমধুর স্থরে শাস্তির গান 
বীর পদভরে কাপিবে মেদিনী, দিগন্ত ব্যাপিয়। উঠুক জয়ধ্বনি 
আয় ছুটে আয় তরুণ তরুণী, ভীরুতা! ক্লান্তি চরণে দল ॥ 


গোমদণ্ী, ৩ | ১০] ৪৭ 


৩৮ 


শাস্তির পতাকা এঁ উড়ছে, দিকে দিকে জনগণ জাগছে । 
পথে প্রান্তরে, কষক মজুরের ঘরে, আশার মশাল আবার জলছে ॥ 
দৈষ্ দুর্নীতি অবসান, মুখরিত মজছুর কিষাণ, 
গণ দুশমনের দল ক।পছে, নয়া জামান] হাসছে, 
শান্তির আগমনী ঘোষণ!1 ক'রে কপোত ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ছে ॥ 
শান্তির দামামা মধুর, প্রভাতিয়৷ সুললিত সুর। 
নবারুণ পূব আকাশে উঠছে, তরুণ তরুণীর ছুটছে 
প্রগতির প্রেরণায় উদ্বেল হয়ে, কাঁতারে কাতারে তার] চলছে । 
আজ সবাকার প্রফুল্লিত প্রাণ, কণ্ঠে কণ্ঠে শাস্তির গান, 
ঘোর ঘন ঘটা কাটছে, জয় জয় জয়ঢাক বাজছে, 
শাস্তির নিশান হাতে অসংখ্য নরনারী 
রাজপথে দলে দলে নামছে ॥ 


কলিকাতা, ১০ | ১১ | ৪৭ 


্মমেশ দীলের গান ২৩ 


৩৯, 


-পাকিস্তানের এঁতিহ্‌ কি শুন বন্ধুগণ, 
সব কাজে অগ্রণী মোর] আছি সর্বক্ষণ রে 
মাস্টার কাজেম আলী, সেনগুপ্ত, জন্মভূমি করিতে মুক্ত 
আত্মত্যাগী দেশতক্ত এমন আর কয়জন রে । 
সুর্য সেন বিপ্লবী বীরে অস্ত্রহাতে যুদ্ধ করে 
জালালাবাদ পাহাড়ে আর অস্ত্রাগার লুন বরে 
বোস্তানের বাদশ! বায়জীদে চট্টগ্রাম আস্তানা! পাতে, 
শেখ ফরিদ, আমানত আদি যত পীর বুজর্গ গণ বে 
চট্টগ্রামের নাবিকের! পৃথিবীর নাবিকের মেরা 
যুদ্ধ দিনে রণতরী করেছে চালনা রে 
পাকিস্তানের আর কি ভয়, চা, স্থপারী, তামাক হয়, 
সুতা জন্মে পাহাড়ময়, মিলিবে বসন ব্রে। 
পতিত জমি আবাদ হলে অন্ন কষ্ট যাবে চলে 
হিন্দু মুসলিম সবে কর আয়োজন রে । 


১৯৪৮-১৯৩৬৪ 


৪০ 

আর কত দিন ঘরের কোণে রই 

আর কত দিন ঘরের কোণে রই। 

নারী কুলে জন্ম নিয়ে আমর] বুঝি মানুষ নই | 
মেয়েদের সমান অধিকার শুনলাম আইন হয়েছে পাস । 
তবু কেন দ্বাসীপন] রয়ে গেল বার মাস। 

নিপীড়ন নির্যাতন নারী ফুলে যত সই ॥ 

রাশিয়া, চীন, জাপান, জার্ধান দেশে যত মেয়েরায় 
পুরুষ হতে অধিক সাহস, রাইফেল নিয়ে যুদ্ধে যায় । 


২৪ গণকবিয়াল রমেশ শীল ও তার গনি 


আমরা কেন চুলার দরজায় অঙ্গের কাপড় ঢাকা রই। 
সভ্য শিক্ষিত দেশের দেখি যত রমণী 
ইঞ্জিন এরোপ্লেন চালায়, শিল্পে অগ্রণী । 
দিন যামিনী দাঁসীপনা এলেম কি কপালে লই | 
আমীর ওম্রার মেয়ে যত, সভা সমিতিতে যায়, 
গরীবের রমণী গেলে বেপর্দাটি প্রকাশ পায়। 
কয়েদীর মত জেল খানায়, কবে জানি মুক্ত হই ॥ 
টেলিগ্রাফ, পোস্ট অফিসে কিংবা স্টেশনে মাস্টার, 
মেয়েরা চাকুরী পেলে বাঁচত কত পরিবার । 
অসময়ে টাকার দরকার, দেশের মানুষ বুঝে কই ॥ 


পটিয়া, ১৩ | ৭ | ৪৯ 


৪8১ 


বাজল শাস্তির ভেরী 

বাজল শাস্তির ভেরী 

দিকে দিকে পড়ছে সাঁড়া, ছুটছে যুবক সাবি সারি । 
বিশ লাখ ছাত্র যুবকে, দীড়ায় বালিনের বুকে 
রূখিতে যুদ্ধ দীনবে গিয়েছে অগ্রসরি । 

শাস্তির ডাকে দিচ্ছে সাঁড় বিশ্বের নরনারী, 

তাঁরা কদম কদম এগিয়ে যায়, শ্বেত কপোতের ঝাণ্ডা ধরি । 
শান্তির তুর্ধনাদ শুনি, মনেতে শঙ্কা! গণি 
সাআজ্যবাদীর দল উঠেছে শিহরি | 

মানবধ্বংসী যুদ্ধদানব কাঁপে থর থর করি । 

হবে শান্তি স্থাপন, করেছে পণ সগর্বে জুলিও কুরি ॥ 
মানুষে মানুষে প্রীতি, এ হল শাস্তির নীতি, 

সহ অবস্থানের বীতি চায় বিশ্ব জুড়ি। 

নর-রক্ত লোলুপ দৈত্য দিতে ধ্বংস করি, 


রমেশ শীলের গান হজ. 


শান্তিকামী বেধেছে জোট হাতে হাতে ধরি। 
শান্তির শিবির উঠবে গড়ে আর বেশী নাই রে দেরি । 


কলিকাতা, ৭ | ১১ | ৪৮. 


৩২ 

পাকিস্তানের হিন্দু মুঘলিম হও ভাই হুশিয়ার 

গরীব মার! কল বলাইল দেশের যত মজুতদার 
ভাই দেশের যত মজুতদার । 

বছর বছর দুতিক্ষ আসে, 

লক্ষ ভাই বোন মোদের পরাণে নাশে, 

মজুতদার আনন্দে ভাসে, নোটের বাক্স পুর তার । 

মোদের স্থুখী পাকিস্তান 

ছুঃখের সৃষ্টি কে করিল, কর অন্তমান । 

সহসা কর তার বিধান, নইলে জীবন বীচ] ভার । 

শুন যত বন্ধু ভাই, 

জমিদারী উচ্ছেদ বিনা দেশের মঙ্গল নাই | 

কর পাকিস্তানের শত্রু ধংস, বংশন!শ! মজুতদা!র । 


গোমদন্ডী, ১০ | ১১] ৪৮, 


৪৩ 

দেশের ভাই বোন রে কত নিদ্রা যাও 

মাল কোঠাতে চোর ঢুকেছে নয়ন মেলে চাও | 
একটি একটি করে ঘরে নিল সকল মাল 

জানি শুনি নাক ডাকিয়ে ঘুমাবে কতকাল ॥ 
গোলাভর! ধান ছিল ভাই পুকুর ভর! মাছ 
গোয়াল ভর গাই ছিল ভাই কিছু ত নাই আজ ॥ 


ক গণস্কবিয়াল রমেশ শীল ৎ তান গান 


গাছের সথপারি নিল তামাক হল চুরি 
কন্কিতে আগুন উঠে না হক্কার গড়াগড়ি ॥ 
বৌয়ে কল্প ক্মপড় আন পোলায় কয় ভাত 
স্বাধীন হলাম তবু কেন এ দারুণ উৎপাত ॥ 
'সোনার বাংলায় সোনার ধান ফলাইত চাষী 
ছুনিয়ার খোরাক যোগায় যে সে আজ উপবাসী ॥ 
মৌলিক গণতন্ত্র পাইয়া হইয়া গেলাম খুশি 
বড়লোকে খায় রসগোল্লা! গরীবে খায় ঘুষি ॥ 
ব্রিটিশ এত রক্তমাংস শোধিয়! নিয়েছে 

এখন আবার দেশী শোষক জাকিয়া বসেছে ॥ 
এই ধ্বংসের মূলেতে কি যদি টের পাও 

গরীব একজোট হয়ে ভাগ্য বদল ক'রে নাও ॥ 
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দেশের ভাইরে স্বাধীন দেশের হাল চাল কিছু বুঝ নি। 

দিন চলে না আফু চলে হিসাব কিতাব পাইছ নি। 

লঙ্কা লবণ ডাইলে তেলে, দামে যেমন আগুন জ্বলে, 

মাঝে মাঝে বাজারে উধাও চিনি । 

(রোগী করে গড়াগড়ি, উষধ পায় কালে! বাজারী 

এই নীতি ছুনিয়া জুড়ি বাপ দাদায় কেহ দেখছ নি ॥ 
স্বাধীন দেশের হাল-"" 

মজছুর ভাই দিনে যাহ] পায়, দিনের খরচ না কুলায়, 

আধপেটা খাই দিনের পর দিন বলহানি । 

এই অভাবকে কেন্দ্র করে ভাইয়ে ভাইয়ে পৃথক করে 

দায়ী কে তার ভিতরে ভাবি চিস্তি চাইয়নি ॥ 

সাদা শোষক চলে গেছে, এখনও তার বীজ আছে 

ব্যাঙ্কে মিলে চা বাগানে চিন নি। 

তোমায় আমায় পৃথক করতে, চেষ্টা তাদের দিনে রাতে 

'হঈঁশে চল এক যোগেতে, দেশ পাগলের শেষ বাণী ॥ 


রমেশ শীলের গান ২৭ 


৪৫ 


মিলে মিশে এক সাথে সব চলল, ওরে চাষীর দল। 

মোনার মাঠে ঝলমল করে নৃতন মেঘের জল । 

মোদের ঘামে পয়দা করি সোনার ফসল রে ॥ 

হৈহৈহৈহেহৈহেহে 

আমার খুনে আজকে যার! দেশে বড় লোক, 

বাঁচি মরি চায় না, তারা সদাই শোষণ জোক রে 
যারা বড় লোক-_ 

ছুটে এস দরদী ভাই যত চাষীর দল, 

বহু দিনের সথ ম্বপ্র করিব সফল রে ॥ 

হৈ ঠহহৈ হৈ হৈ হৈ হৈ" 

মোদের রক্তে ফসল ফলাই ; পরের গোল৷ ভরে 

মোর] খাই কি না খাই আছি কি নাই, জিজ্ঞাসা কে করে রে 

আধ পেট! খাই লাঙল চালাই, শরীরে নাই বল, 

মাথ! তোল, ছি'ড়ে ফেল পুরান শৃঙ্খল রে ॥ 

হিন্দু মুমলিম চাষী মোর1 একযোগ যদি হই, 

পর্বত উপাড়ি ফেলতে বেশী দেরি কই বে। 

মোদের অনৈক্য দেখে তাদের বাড়ে বল 

শোষক দলে খর্ব কর, মিলি চাষীর দল রে ॥ 


গোমদশ্ী, ১২ |৫|৫* 


৪৬ 


দেশর হালচাল কিছু বুঝ্যনি 

এবার গরীব ভিটা ছাড়। ঠায়র পাইয় নি (বুঝতে পেরেছ কি) 

ভোটে ভোটে জান ফতে হর গরীব কি পার কি জানি 

ইউনিয়নে ভোট দিবা, রেশন আইনত, গেলে ঘেড্‌ ঘেডি খাইব ( ধমক খাবে) 
'খুশি মুখে বাড়ি যাইবা, তবু গরীব বুঝে নি। 


৭৮ গণকবিয়াল রমেশ শীল ও তার গান 


তারপর ডিস্রিক বোর্ডে ভোট দাও যাই 
মেম্বারের ঘাটার রাস্তা বড় তৌয়ার আয়ার (তোমার আমার ) রাস্তা নাই, 
হাঁভন ন যার (হাটা যায় না) ফুট পানির লাই ( জল কাদার জন্য ) - 
রানর ( উরুর ) কায়র ( কাপড় ) তুলবা নি। 
আইন সভার ভোট দিবা ভাতকায়রর কথা কইলে 
বড় ডেকর ( জেলখানার বড় ভাতের হাড়ি ) ভাঁত খাইবা ॥ 
লম্বা ঘরে ( জেলে কয়েদীদের লম্ব। ঘর ) বাঁসা পাইবা', কম্বলত্‌ ঘুম যাইবা! নি। 
সাড়ে চার কোটি আর আড়াই কোটি ভাই 
তুমি বীচ আমি বাঁচি, চল হোয়ান (সমান ) খাই 
তোৌঁয়।র চাইর তালা (চার তলা বাড়ি) আয়ারত ঘর নাই, হেই বিচার চলে নি ॥ 
তোৌয়ার ভোটে এম এল এ মন্ত্রী হয় 
আইন সভাতে যাই গরীবের কথা তার নি কিছু কয়, 
গরীবের লাই (জন্য ) ছোয়াল ( সওয়াল ) করি দৌষী হইয়ে ভাসানী । 


গোমদওীা, ৪ |৯|৫, 


৪৭ 


ভাইরে গরীব গুণ্যার (গরীবদের ) কোয়াল (কপাল ) খাইয়ে 
রাঁডে (দুভিক্ষ ) মান্টষ হাডত (হাটে ) ন যার (যায় না) পৈসা হারাইয়ে । 
গরু ছাগল, হাগ্ডিবাসন হুক্কলিন ত বেচিখাইয়ে । 
অ ভাই তেল্যা মাথাত তেল, দেশের এত জিনিস পত্তর বুঝ কডে ( কোথায় ) গেল: 
কাপড়-চোপড় তেল, মরিচের দাম ই (গিয়ে ) আছমান ছু ইয়ে। 
হাত-পুকুস্তা ( সাত পুরুষের ) মা”, 
একখান একখান বেচি খাইয়ে দাঁকুড়াল কোদাল, 
বাঁড়ির গাছ গাছলি বেচি এবার ভিখ মাগন শুরু লইয়ে। 
মানুষ উম্ামে ( উপবাসে ) গড়ার, 
মাফিন খুন (মাকিনের থেকে ) কিন! চৈল হিন্দস্তান কেয়েনে যার,. 
ব্েক মার্কেটিং করি বহুত মাইন্ষর পেট মোটা হুইয়ে, 


রমেশ শীলের গান | ২৯. 


মোটা ভাত মোটা কায়র (কাপড়) দিত কইল, 
গরীব গুণ্যার ভোট পাই তার! মন্ত্রীত হল, 
দেশের মানুষ উয়ান্া রইল, আজ তারা৷ কভে ( কোথায় ) গেইয়ে। 


ট্টগ্রাম, ১৩ |২| ৫১ 


৪৮ 


আয়ার এই ঘরবাড়ি কারে দিতাম । 

আয়ারে কন ভূতে পাইয়ে হিন্দুস্তান যাইতাম। 

কিল্যাই লোভত পড়ি বছর তরি দুঃখর বাঁরমাস গাইতাম । 

ঘরত ছুয়! দুধাল গাই, উগ্যার ছুধে খরছ চলে আর উগ্যার ছুধ খাই, 
মাইন্ষর কথ! ধরি হিন্দুস্তান যাই, হেডে আই কি খাইতাম ॥ 

আঁছে ক্ষেতত তরকারি, পইর ভরা মাছ আছে ভাই স্থথে খাইত পারি, 
কিল্যাই আটার রুটি জাউ খিচুরি খাইয়ারে জান হারাতাম ॥ 

যাবা হিন্দুস্তান গেইয়ে, বহুত বিনা দৌধে আসামী হই আসামত রইয়ে, 
আয়ার কান্ধত কি ভূত শোয়ার হইয়ে, জন্মস্থান ফেলাই ধাইতাম ॥ 

ছুঃখ কারে বুঝাইয়ম, হৈল বোয়াল ধার দারিকা পু'টি তার হংগে যাইয়ম, 
আয়ার ম। বাঁপর চিতানি পাইয়ম মোমের বাত্তি জালাইতাম ॥ 

স্থথ দুখ ছাঁড়াত দেশ নাই হকপ দেশত করন পরে বাঁচিবার লড়াই, 
দেশত্যা ভাই বন্ধু ফেলাই কিল্যাই রিপুজি হইতাম ॥ 


গেমদণ্া, ১১ | ৫ | ৫২ 


৪৯ 


শুন ও বাঙালী তাই বোনরে, হিন্দু মুসলমানরে ভাই 

এক দেশেতে বসতি মোদের এক মায়ের সন্তান রে | 

(ও বাঙালী তাই-বোনরে ) হাজার হাজার বছর হতে মোদের মেশামেশি 
আমায় দেখলে তোমার মুখে ফুটে উঠে হাসি রে ॥ 


৩০. গপকবিয়াল রমেশ শীল ও তার গান 


(&)তুমি আমি একযোগ হলে অসাধ্য সাধন। 

বনের সিংহ ধরে আনতে লাগে কতক্ষণ রে ॥ 

(&) তোমার আলোকে আমি আলোকিত হুই। 

আকাশে নক্ষত্রের মত পাশাপাশি রই রে ॥ 

( &) বাস্ত প্রভাত হলে তোমার আমার দেখা দেখি । 

দাদা মাম। চাঁচা জেঠা কত ডাকাভাকি রে ॥ 

(এ) হিন্দু ঘরে আগুন লাগলে মুসলিম ঢালে পানি। 

মুসলিম ছেলে জলে পড়লে হিন্দু তোলে টানি রে ॥ 

(এ) তোমার আমার বিচ্ছেদ আনতে বিদেশীর দালালে । 

বিভেদ মন্ত্র কানে দিয়] উল্টা চাল চালে রে ॥ 

(এ) তাদের হতে হু শে থেক শুন ভাইসকল। 

তোমার আমার একতায় দেশের হবে মঙ্গল রে ॥ 
গ্রোমদণ্ী, ১২] ৮ | ৫২ 


৫০ 


ভাইয়ে ভাইয়ে মারামারি আর কয়দিন চলিবে বল 
সাম্রাজ্যবাদীর ফাদেতে 'প। দিয়ে সর্বনাশ হল । 
একতাতে স্বাধীন রবে, বিবাদে গোলামী পাবে, 
বিচার করে দেখুন সবে এই ছুইটিতে কোন্টি ভাল । 
আজ শক্র ভাবি যারে, কাল সে বন্ধু হতে পরে, 
স্বাধীনতা কাহার তরে মানুষ যদি না রহিল ॥ 
লুঠতরাজ, হত্যা, অত্যাচার এক একটা জন্য ব্যাপার 
স্থনাম নষ্ট নিন্দার কারবার চাটগী। হতে মুছে ফেল । 
বেচ1। কিনা হাট বাজারে কে কারে ছাড়িয়ে পারে 
অনর্থক এই বিবাদ ক'রে দেশের যে অমঙ্গল হল ॥ 
শহীদের ইমারত তুলে, কারাবাসের ফাসে ঝুলে 
গুলির মুখে রক্ত দিলে কি জন্তে ভাই বুঝে চল। 
রমেশ পাগলের পাগল। কথ। এক্য ছাড়া শ্বাধীনতা 
পাঁধাণে ভাঙ্গিলে মাথা কে ঠেকাবে ভাই বল বল ॥ 


রমেশ শীলের গান 
৫১ 


ভূল বুঝে মূল হারাইও না, শুন বন্ধুগণ। 

আবার ভুল করিলে, হবে সর্বনাশ সাধন ॥ 

হিন্দু মুলিম ছুই ভাই কেহ ছাড় কেহ নাই। 
বিভেদকারী ঘটায় দেশে যত অঘটন ॥ 

মুছে নাইতো প্রাণের দাগ, পাঞ্জাব জালিয়ানওয়ালাবাগ । 
ভূলেছ কি তুরস্কের খেলাফত আন্দোলন । 

ভুলেছ কি আছে মনে বোম্বে নৌবিদ্রোহীগণ | 
ভুলেছ কি আজাদ হিন্দ ফৌজ মুক্তি বিবরণ ॥ 

ভুলেছ কি কহু কহু কসাই পাড়! যে দিন দাহ, 

রুখিয়! দাড়াল ঠাটগার হিন্দু মুসলিমগণ । 

দেখতে দেখতে ভূলে গেলে, সেই দিন ত রক্ত দিলে, 
ছাত্র-জনত! কেপটেন রসীদ আলী মুক্ত করিবার কারণ ॥ 
ভুলেছ কি সেই কথাটি, ছাত্র রক্তে ভিজে মাটি, 

কদম বস্থল বামেশ্ববের যেদিন শাহাদত বরণ | 

মিলনে শাস্তি পাবে, বিবাদে উৎসন্ন যাবে 

মিলন বিনে কোন কর্ম হবে না সাধন । 


৫২ 

মোদের বুঝতে নাই আর বাকী 

মজুতদারে দেশ মজাইল গরীবেরে দিয়ে ফ!কি ॥ 
দেশেতে মজুতদার যারা দেশ-নাশক শোষক তারা 
মালের দর করে চড়া বসে আছে দেখি, 

এই আনার মাল ষোল আনা লইলে আর বিকায় কি। 
এক টাঁকার ছুই আনা বাট এদেশেতে কেমনে থাকি ॥ 
আট আনার দিন মজুরী পেটের দায়ে ধনীর বাড়ি 
মাটি কাটি লাক্‌ড়ি চিরি অন্নদায়ে ঠেকি, 

সন্ধ্যাবেল। ঘরে আসতে মাইনে খুঁজে দেখি । 


৪ গণকবিয়াল রমেশ শীগ ও তার গান 


ধনী কয়, নাই ভাঙ্গা! পয়সা, আজ ন! দিলে হয় নাকি? 
জিল] কর্তা মেজিইটরে 
দেশ রক্ষার আশা করে 
মালের দূর লিষ্টি ক'রে নিজে দিল লিখি 
লঙ্কা! লবণ, চাউল কেরোসিন, এই দূরে হউক বিকি। 
ধনী কয়, দ্র বাধা মাল ছুট হয়েছে এমব আমর] বেচি নাকি ॥ 
আমন ধান খরিদ করে রেখেছে গোলা ভরে 
বন্ধুবান্ধব মার! যাবে উপবাস থাকি, 
চল, হিন্দু মূঘলিম সবাই মিলে বেফাস করি এই চালাকি ॥ 


৫৩ 


একটু পাগলের বাণী শুন রে বন্ধুগণ 
একটু প।গলের বাণী শুন ( ধুয়া ) 
আমার জন্য থাকলে তুমি 
তোমার হিতে আছি আমি 
নিজের স্বার্থ করি হাছিল, ভূল কেন অন্য রে॥ 
বাতি জলে আমার ঘরে 
ভাই রয়েছে ঘোর আধারে 
এই |বধানটি কোন্‌ বিচারে সুখের বলে মান রে 
সবের হলে সুখ স্থবিধা 
তাতে কাঁর কি অসুবিধা 
সমান সুখে মনে দ্বিধা হতেছে আজ কেন রে 
শুন নাই রাশিয়ার নীতি 
কৃষক মজুরের প্রগতি 
ভেদ নীতিতে হয় ছুর্গতি, এই কথাটি জান রে 
হিন্দু মুসলমান মিশে 
বসতি করিব দেশে 
অনৈক্য মমতা নাশে মনে মনে গণ রে ॥ 


রমেশ শীলের গান . ও 
৫৪ | 
একি চমত্কার, দেশে এল ফাক তালের কারবার, 

গরীব মারা কল বসেছে, হুশিয়ার ভাই হুঁশিয়ার ॥ 

গরীবের খোশামোদ করে যখন আসে ভোটের কাল, 

ভোট ফুরালে মেম্বার হলে তখন তাদের চক্ষু লাল । 

গরীবের যে ভাঙ্গা কপাল গরীব ত বুঝে না আর ॥ 

আমরা সকল গরীবের দল, নিজের দোষে কষ্ট পাই, 

যারে তারে ভোট দিয়েছি চার পানি আর বিড়ি খাই । 
মানুষ চিনি ভোট দিতাম ভাই হইত না৷ এই অত্যাচার ॥ 
ভোট দিয়! মেম্বার করছি স্থখ স্থবিধার কারণে 

ছি'ড়া গির! দিয়! পরে মোদের মা! বোনে । 

ফাইন শাড়ী মেসম্বারে নেয়, ভোট দিয়া এই পুরস্কার 

আইন সভায় গরীব পাঠাও, ধনীর আশ! কর না 

মনে রেখ সর্জনে ভাত কাপড়ের যন্ত্রণা 

এক বুঠিতে বর্ষা যায় না, সামনে ভোট হবে আবার ॥ 


গোমদণী, ১১ | ৩ | ৫৩ 


৫৫ 


একুশে ফেব্রুয়ারী আবার দেখি ফিরে এল । 

এই দিনে রমনার মাঠে ছাত্ররক্তে ঢেউ খেলিল 
উদ্ু“রাষ্্রভাষা শুনে ঢাকার যত ছাত্রগণে, 

বাংল ভাষা আন্দোলনে, রাজপথে নামিয়ে এল) 
সামনে পুলিশ হল বাদী, ছাত্র দাড়াল খেদি 

যুহুমু্ছ গগন ভেদি শ্লোগান শুরু হল। 

পুলিশ জুলুম বন্ধ কর, নূরুল আমিন গদি ছাড় 
রাষ্ট্রভাষা বাংল! কর, ছংকারে ধর] কাপিল। 
টিয়ারগ্যাস আর লাঠি পিটে, সঙ্গে সঙ্গে গুলী ছুটে। 


১০ 


৪ গণকবিয়াল রমেশ শীল ও ভার গান 


ছাত্রের! পিছু না হটে, বুক পেতে দাড়ায়ে রইল, 
ইংগিত দিয়! বাঁডালীরে, বাংল! ভাষা রাখিবারে, 
রক্ত দিয়া রাস্তা "পরে, শহীদ স্বাক্ষর রেখে গেল। 
দুঃখের কথা কারে বলি বাংল! ভাষা গেলে চলি 
সাড়ে চার কোটি বাঙালীর আত্মহত্যা করাই ভাল । 


গোমদত্তী, ১৫ ৩ | ৫৩৮ 


৫৬ 


ভাষার জন্য জীবন হারালি 

বাঙালী ভাইরে রমনার মাটি রক্তে ভাসালি। 

( বাঙালী ভাইরে ) বাঙালীদের ব|ংল] ভাষা জীবনে মরণে । 
মুখের ভাষা ন থাকিলে জীবন রাখি কেনে ॥ 

(ও বাঙালী ভাইরে ) কীট পতঙ্গ পশু পাখীর স্বীয় ভাষার বুলি। 
ত৷ হইতে কি অধম হলাম অভাগা বাঙালী ॥ 

(ও) হূর্ধ উঠে লাল হয়ে ভাই পৃরব গগনে । 

তোমাদের লাল খুনের কথা উঠে মোদের মনে ॥ 

সাঁডে চার কোটি বাঙালী পূর্ববঙ্গে আছে। 

তোর] বুকে গুলী নিলি তারা কেমনে বাচে ॥ 

ধমনীতে রক্তবিন্দু থাকে যতক্ষণ 

রাষ্ট্রভাষা বাংলার জন্ত জীবন মরণ পণ 

একজনও বাঙালী যদি থাকিব বাঁচিয়া 

যদ্দিন বাচি তদ্দিন আছি ভাষার দাবি নিয়া ॥ 

বঙ্গবীর শফি, বরকত, জব্বার সালাম। 

কেয়ামত পর্বস্ত থাকবে তোমাদের স্থনাম ॥ 

এঁতিহাসিক দিবস এই একুশে ফেব্রুয়ারী | 

দিবে শহীদ স্তস্তে পুষ্পমাল্য বাংলার নরনারী। 


গোমর্দত্ী, ১৩ | ৫ | ৫ 


রমেশ লীলের গান ৩৫ 


৫৭ 


ভাইরে আর না যুদ্ধ আর না ৰ 
টের পেয়েছি, টের পেয়েছি, একসাথে ঝাপিয়ে পড় ন!॥ 
যারা কাড়ে মুখের গ্রাস, তাদের পুরান অভ্যাস 
এ সব যমের পেয়াদ। শোষে জেয়াদা শোষক সঙ্গ ছাড় না ॥ 
ভাইসব, তারাই ত আন্ল আকাল, 
সতী হারাল পতি কত মা হারাল ছাওয়াল। 
নিজের ভিট। মাটি ছাড়ি কত করল দেশান্তরী 
নোট নিল থলে ভরি, একটু নজর কর না॥ 
এঁ সব যুদ্ধবাজের দলে, 
থুন চোষা জলৌক1 মশ! এক সাথে সব চলে । 
নররক্ের চাই না বান, এটম বন্ধের অভিযান 
মিলে হিন্দু মুসলমান জোরসে আওয়াজ তুল না ॥ 


গোমদণ্ী, ১০ | ১* | ৫৩ 


৫৮ 


গরীবের দুঃখের কথা কার কাঁছে জানাব ব্ল। 
স্বাধীনতা পেলাম বটে, কানে শুন! সার হইল 

গরীব উপবাসে মরে, কে কারে জিজ্ঞাস! করে । 
স্বাধীনতা কাহার তরে মাধ যদি না রহিল। 

স্থখের আশে তাড়াতাড়ি, ভোট দিয়ে মেম্বার করি, 
মেম্বার দিল গলায় দড়ি রিলিফে সব প্রমাণ হইল । 
ভোটের বেলা কাক। জেঠা, ভোট ফুরালে দূর হ বেটা, 
তবু এই সব বুঝতে লেঠা দেশের মানুষ কি হইল। 
হিন্দু মুসলিম মনে প্রাণে, এক হয়ে যাও দেশ গঠনে 
দেশের উন্নতির কারণে, স্থির বুদ্ধিতে বুঝে চল ॥ 
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৫৯ 


শুন শুন দেশের ভাই বোনরে, বন্যা এল দেশে। 

হিন্দু মুসলিম নরনারী মরে উপবাসে রে ॥ 

(দেশের ভাই বোন রে ) ভোট দিয়! মেম্বার বানাইলাম উপকারের তরে | 
যাঁর ভোটে মেগ্বার হল, তারে ধরি মারে রে ॥ 
গভর্ণমেণ্ট রিলিফ দিল গরীব বাচিবারে | 

কার রিজিক নি কনে খাইল সাক্ষী করি কারে রে ॥ 
ভোটের সময় গরীবের তোয়াজ করে যাই । 

ঘাট পার হলে বুঙগ্যা দাদার কথা মনে নাই রে ॥ 

গরু মরে, ঘর পড়ি গেল বীজ ধানের টাঁক1 চাই 

কয়, কেটেল লোন চেটেল হল, আর ত টাকা নাই রে ॥ 
বারে বারে এই যন্ত্রণা ভোগ করে আমিলাম 

আজ যদি হুশিয়ার নই কেমন মানুষ হলাম রে ॥ 


৬০ 


ভোট দিবা কারে তোমরা ভোট দিবা! ভাই কারে 
ভোটের জালায় অস্থির হইলাম টিকতে নারি ঘরে । 
যদি কাপড় আনতে যাই দুঃখের সীমা সংখ্যা নাই 
হুজুরে মজুরের মত দীড়াই করজোড়ে । 

ফুড কমিটিতে যায়, ইউনিয়ন বোর্ডেও দাড়ায় 

এক জনেরে তিন চার জায়গায় ভোট দি কেমন করে। 
যদি ঘর ডাকাতি হয়, তাদের স্থযোগ অতিশয় 
ভোট দ্দিতে যে নারাজী রয়, ধরিয়! দিবে তারে । 
ভাই বলতে কি সরম, আগে কথা কয় নরম, 

ভোট পেলে হয় মহাগরম, যেতে নারি ধারে । 

শুন হিন্দু মুসলমান, রাখ কৃষকের পরাণ, 

কুকের দরদী পেলে ভোট দিও ভাই তারে। 


রমেশ শীলের গান | | ৩ 


৬১ 


হুম্তনিরে গণ্যার বাপ ভোট দিবার লাই কই ( বলে ) পাঠাইছে 
ভোট হবে ভোট দিতে যাইও, একথ! কই ঢোল পিটাইছে ! 
আমার ভোটে মেম্বার হইয়া, আমার রক্র চুষি খায়, 
হক ইনচাপে কও ত দাদা তারে নি ভোট দেওয় যায় ॥ 
তোট দিয়েছি বারে বারে আমার কি উপকার করে 
আর একবাঁর ভোট দিতাম তারে, মোরে নি পাগলে পাইছে । 
ভোটের সময় হলে, ভাইরে, গরীবের গায় হাত বুলায় 
তারপর গরীব মরে বীচে মিঞায় নি আর ফিরে চায়। 
গাড়ি করি যেতে ভাই সালাম আল্‌্কি দিয়! চাই 
মিঞার মুখে হাদিত নাই, বোধ করি কি অন্থখ আছে। 
আইন সভার মেম্বার হল, শোন আর এক খোশ খবর । 
তিন বৎসর পর উঠ্যা গেছে, পাক্কা এক দোতাল! ঘর ॥ 
দরেয়াঁব কর রে ভাই এত টাকা কোথায় পায় 
বিজলী বাতি পর্দ! টেবিল রেডিও মোটর এনেছে । 
এবার শুনি কমিউনিস্ট মেম্বার হতে এল ভাই, 
ভেবে চাইব তার! বিনে গরীবের আর বন্ধু নাই । 
জেল ফাসির নাইরে ভয় তারাই ত হুক কথ। কয় 
তার! যদি মেম্বার হয় গরীব গুন্যার পরাণ বাচে ॥ 


৬২ 
আমাদের সমাজনীতি দেখে প্রাণে জাগে ভীতি, 
মন প্রাণে বড় ছুঃখ পাই। 
গরীব ঘরে জন্মে যারা, নিজেকে ধিকার দেয় তারা, 
জগতে গরীবের বন্ধু নাই | 
কোন বাড়ি নিমস্ত্রণে, গরীব যায় খুশী মনে, 
পেট ভরে ছুই মুঠো! ভাত খাবে। 


৮ গণকবিয়াল রমেশ শীল ও তার গান 


বড়লোক বসে খেতে, বড় টুকরা পড়ে পাতে, 
হিষ্টান্গ একবাটি বেশী পাবে ॥ 
ঘরে যার ভাল অবস্থা, বাহিরেও সে ব্যবস্থা, 
সকল জায়গায় খাতির কদর পায় । 
ঘরে যার খেতে নাই, খেতে চায় পরের বাড়ি যাই, 
দুঃখের কপাল হুঃথে যায় ॥ 
ঘরে চোর ঢুকে, কি আগুন লাগে, গরীব দৌড় মারে আগে, 
বড়লোক বিছানায় গড়ায় । 
আরও জিজ্জেল করে চাকরে এত সোর গোল কেবা করে 
ঘুমান যায় না বেটাদের জালায় ॥ 
এত সম্মান করে যারে, ছাঁলামে আর নমস্কারে, 
তার প্রতিদান মন্দ নয়। 
খাজনা যখন পড়ে বাকী, বাঁড়ি ভিট] নিলামে ডাকি 
জমিদারে খরিদ করে লয় ॥ 
গোঁমদণ্ী, ১০ | ৩] ৫৪ 


৬৩ 


কুলাল পাড়ার মেয়ে আমি শুন মোর দুঃখের কাহিনী 

আমার মত এ দেশেতে আর কে আছে অভাগিনী ॥ 

মিলিটারী নিয়া গেল বাড়ি, ছেলে মেয়ে দুজন আরও অন্ধ শাশুড়ী 

স্বামী সহ দেশান্তরী, হলেম পথের কাঙালিনী ॥ 

ত্বামীর হল ম্যালেরিয়া! জ্বর, চলৎশক্তি রহিত ফে আর লইবে খবর 

আমি হোটেলে বাটন বাটি, খাটি মরি দিন যামিনী ॥ 

হোটেলে এক জনের ভাত পাই, সন্ধ্যায় এনে পাচ জনে ভাগ করে থাই 

অনাহারে ছু মাস পরে স্বামী হারাল প্রাণই ॥ 

তিন দিন পর ক্ষুধার জালায়, অভাগীর বুক শূন্য করে বাছা আমার যায়, 

আমার শাশুড়ী শোকের জালায় কোথায় গেল নাহি জানি ॥ 

এই লিখা ছিল কপালে, পতিহার। পুত্রহার! হলেম অকালে, 
শাস্তি পাব কোথায় গেলে, বল দেশের মা ভগিনী ॥ 


ষেশ শলের গান ৩৪ 


-সাতচল্লিশে শ্বাধীন পাকিস্তান, আশা! করলাম এবার বোধ হয় বাচিবে পরাণ, 
এখন ভিক্ষায় গেলে ভিখ. মিলে না, ছুর্দিন পর আর কি হয় ন জানি 
স্বাধীনতার ফলে এই কি ফল, অন্নবিনে শীর্ণকায় স্ত্রী পুরুষ নকল, 

বস্তরহীনা, ক্ষীণতন্গ দেশের যত কুল কামিনী ॥ 


১১]৫]|৫$ 


৬৪ 


শুনরে ভাই আজগুবী খবর 

মন্ত্রী করে চট্টগ্রাম সফর । 

দিনের তিনটা বেজে গেল ময়দানে সভা বসিল । 
হায় কি দেখিলাম কি ঘটিল মানুষ ভয়ে জড়সড় । 
হঠাৎ দেখি পচা আগা মন্ত্রীরে করিতে ঠাণা 
উড়তে লাগলো কালো ঝাণ্ডা মন্ত্রীর চোখের উপর 
আগার মিছিল শুরু হল মেঘে যেন বৃষ্টি এল 
মন্ত্রী সাহেব চমকে গিয়া আসন ছাড়ি দিল দৌড়। 
তারপর এক আশ্চর্য কথা ছুটে এল ছেঁডা সুতা 
মন্ত্রী ভাবে যাবে কোথা পলাইবার নাই অবসর । 
বিপ্লবী চট্টগ্রাম জিলা সুর্য সেনের প্রধান কিল্লা 
মন্ত্রী করে তোবা তিল্ল। আসবে না জনম ভোর । 


১৯৫৫ 


৬৫ 

আমি বাংল! ভালবাসি, 

আমি বাংলার বাংলা! আমার ওতঃপ্রোত মেশামেশি | 
বাংলা দেশের রাস্তায় চলি, মুখে ছুটে বাংল! বুপি, 
বাংলা বলি হৃদয় খুলি মুখে ফুটে হাসি। 
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বাংল! তাষায় হাসি কান্দি ত্বপন দেখি দিবা নিশি, 
চিরদিন বাংলার আশা, বাংল! দেশে করি বাসা, 

বাংল। আমার মাতৃভাষা বাংলার প্রত্যাশী । 

বাংল! ভাষায় মাকে ভাকি, বাংলা আমার মিঠা বেশী । 
গেলে বাংল নদীর তটে, আনন্দে প্রাণ ভরে উঠে, 
সোনালী ধান বাংলার মাঠে দোলে রাশি রাশি। 
বাংলার দোয়েল শ্টামার ডাকে মন প্রাণ করে উদাসী, 
বাংল দেশে ফলে ফুলে, কিবা শোভা শ্যামল দোলে, 
বাংল। দেশে সুধা চালে শারদীয়] শশী, 

বাংল! আমার গয়া গঙ্গা বৃন্দাবন মথুর] কাঁশী। 

বাংলা আমার জন্মভূমি, বাংলা মায়ের চরণ চুমি, 
দৈনন্দিন বাংলাকে নমি বাংলা দেশে বসি 

বাংল! দেশের ধুলিকণা! হ্বর্গাদপি গরিয়সী । 

মোনার বাংলায় সোন। ফলে, তার তুলন। কোথায় মিলে, 
বাংলার জন্য জীবন গেলে হব স্বর্গবাসী | 

আমার ঠিক থাকিবে বাংলার দাবী যদিও হয় জেয়েল ফাসি ॥ 


ঢাকা জেল, ১৯ | ৬1 ৫৪ 


৬৬ 


মোর! মাটির মানুষ মাটি নিয় সারাদিন কাটাই, 
মাটির সঙ্গে কোলাকুলি মাটি দিয়া সোনার ধান ফ্লাই । 
এই মাটিতে মোদের জন্মগত অধিকার, অস্বীকার করিবে যে সে দৈত্য ছুরাচার, 
এই মাটিতে দেহ গড়া, বুকের রক্ত দিয়] মাটি চাই। 
এই মাটিতে জীবন মরণ, এই মাটিতে বাঁস, 
এই মাটিতে ফমল ফলাই থাকি বার মাঁস, 
মাটি মোদের হ্বর্গ স্ধা, মাটি বিনে শাস্তি নাই । 
পরিশ্রান্ত হলে মাটির বুকেতে বিশ্রাম, 
মাটির অর্চনা করি দিয়া মাথার ঘাম, 


বষেশ শীলের গান ৪১. 


মোদের জীবন যুদ্ধ অবসানে মাটির কোলে শুয়ে নিদ্্! যাই। 
কোথায় আছ ছুটে এস মাটির মানুষগণ, 
ভেদাভেদ ভূলিয়! কর জীবন মরণ পণ, 

মাটি মোদের খাঁটি সোনা, সোনার তরে এবার শেষ লড়াই ॥ 


ঢাক। জেল, ১৭ | ৮1৫৪ 


৬৭ 


হিন্দু মুসলিম ভাই, একযোগে দীড়াই 
চল চল দেশ গঠনে । 
হিন্দু মুসলিম বৌদ্ধ খীস্টান 
বাংলার যেন এই চারি সন্তান, 
সবার জন্মভূমি স্বাধীন পাকিস্তান 
দ্বিধা আছে বল কোন্থানে | 
সভ্য শিক্ষিত দেশে ভদ্র যারা 
অশিক্ষিতের সঙ্গে মিশতে চায় না তারা 
সভ্যতার গৌরব হইবে হারা 
মনে সদা এই ভাব গোষণে । 
মূলে এই গলদ কেহ নাহি চায় 
অজ্ঞ মূর্থ যার আছে 'অশিক্ষায় 
শিক্ষিত, নিরক্ষর যদি হাত না মিলায় 
শিক্ষার উন্নতি আর কেমনে? 
ঘুরে ফিরে আসে ছৃতিক্ষ প্রচণ্ড 
নিবিচারে নিরীহ লোকে পায় দণ্ড 
্বার্থলোভীর এই সব কৌশল কাণ্ড 
মুনাফা শিকারের কারণে ॥ 


-৪ই গণকবিয়াল রমেশ শীল ও তার গান 


অতি কষ্ট করে পেলেম পাকিস্তান 
হাত মিলাও দেশের হিন্দু মুললমান, 
শোষক দলের কর শান্তির বিধান, 
ত্ব্দেশ উন্নতি সাধনে ॥ 
চট্টগ্রাম জেল, ৩ | ৯ | ৫৪ 


৬৮ 


সর্বহারা দল, ছুটে আয় সকল 
দুশমন হটাতে হবে ডাক পড়েছে । 
আমাদের খুনেতে যার! তুলেছে বড় মিনার 
রক্ত মাংস চুষে খেয়ে করেছে কঙ্কাল সার 
আর যে সময় নাই, ত্বরাঁয় ছুটে এস ভাই, 
বেদনার প্রতিকারের সময় এসেছে 
ক্ষত বিক্ষত হিংশ্স জন্তর আঁচড়ে 
আঘাতে দারুণ ব্যথা হয়েছে ভাই পাজরে, 
দিকে দিকে ডেকে কও আর নয় আর নয় 
সহা-সীমা অতিক্রম হয়েছে । 
যা! হবার হয়ে গেছে, আর কারে কর ভর 
আগ্নেয়গিরি সম দ্দিকে দিকে ফেটে পড় 
শুন সর্বহারা ভাই, এবার মোদের শেষ লডাই 
ছুনিয়াময় গণডঙ্কা৷ বেজে উঠেছে ॥ 


ঢাকা জেল, ১১ | ১১ 1 ৫৪ 


৬৯ 
গুগ্ডার নাই কোন জাত বিচার, ভাই হু শিয়ার 
তারা হিন্দু নয় মুসলিম নয় মাচছষ-রূপে জানোয়ার | 
ফিকিরে ফিকিরে ঘুরে টাকার লালসার, 

টাক যার পকেটে পায়। 


রমেশ শীলের গান ৪৩ 


হিন্দু মুস্লিম বিচার নাই তার এ বেটার] পকেটমার | 
াঙ্গার দালালি যখন দুষ্ট গুগ্ডায় পায় 

তখন চার পায়ে আউগায়, 
লুঠতরাজ, হত্যা চালায় ধর্মাধর্ম নাই বিচার | 
হউক আত্মীয় বন্ধুবান্ধব গুড যদি হয় 

তারে দিওনা প্রশ্রয়, 
দমন করলে দেশে শাস্তি রয় নয় ঘটাবে অত্যাচার | 
স্বাধীন পাকিস্তানী মোর! হিন্দু মুঘলিম ভাই, 

পাক জায়গায় গুগ্ডার জায়গা নাই, 
প্রাণপণে গুণ্ডা খেদাই স্থনাম রাখ পাক জায়গার ॥ 


৭৩০ 


বাজিছে রণ-ভেরী গগন বিদারি জাগ জাগ মুক্তি সেনাগণ 
মান্বধ্বংসী দানব দলে রুখে দাড়াও দলে দলে 

শান্তি রাজ্য করিতে স্থাপন ॥ 
অন্ুরের পদ ভরে ধর] টলমল করে পরিস্তরাহি ডাকে জনগণ 
ছুটে এস মায়ের দল স্চারিয়! নব বল, অগ্রণী বাহিনী ছাত্রগণ, 
চাষীরা ফসল ফলায় সেই ফসল পরের গোলায় 

উপবাসী থাকে চাষীগণ ॥ 

কারখানায় মজুর যারা, উপবাসে থাকে তারা 

কে করিবে শিল্প উত্পাদন ॥ 
যুগ যুগান্তর বাংল দেশে মুসলিম হিন্দুর পাশে, 

পাশাপাশি জীবন যাপন ॥ 
এখন বাঙালী আর বাঙালী বিভে্দের আগুন জেলে 

দগ্ধ করে জনতার জীবন ॥ 
বাড়ি ভিটা বিক্রি করি ছেলে পড়ায় তাড়াতাড়ি 

করবে বলে অর্থ উপার্জন ॥ 


85 গণকবিয়াল রমেশ শীল ও তার গান 


সরকারের শিক্ষানীতি জনমনে লাগে ভীতি 

ছাত্র দেখে ধ্বংসের আয়োজন ॥ 
পাকিস্তান উন্নত হবে একযোগে দাড়াও সবে 

হতাশার কি আছে কারণ। 
মোদের ছুঃখ দৈম্য চলে যাবে শাস্তি প্রতিষ্ঠিত হবে 

মেহনতীর দাবী হইলে পূরণ ॥ 


ঢাক। জেল, ১* | ১ | ৫৫ 


৭১ 


হাত মিলাও, হাত মিলাও, হাত মিলাও, 

হিন্দু মুসলিম হাত মিলাও, ভায়ে ভায়ে হাত মিলাও, হাত মিলাও 
আমরা কারে] বাধা আর মানব না, বিভেদের কথা! শুনব না, 
হিন্দু মুললমানে বৌদ্ধ খীস্টানে মিলে প্রাণে প্রাণে হাত মিলাও 
আমর] শান্তির দামাম! বাজাব, আমরা পাকিস্তানকে সাজাব, 
মিলন ঝাঁও্া কাধে করি চলব সবে, হাত মিলাও। 

মোদের দুশমন কাহার চিনেছি, মোর! শাস্তির সন্ধান পেয়েছি 
একতার পথে হাত বাড়ায়ে আফ্রে। এশিয়। হাত মিলাও, 

আমরা যুদ্ধ নাহি চাই, মানুষ মানুষের ভাই, 

বিশ্বশাস্তির অতন্্রপ্রহরী, সবার সাথে হাত মিলাও ॥ 


ঢাক জেল, ১৭ | ৪ | ৫৫ 


৭২ 


রম্তার বাপরে রশ্যার বাপ উপাই কি ভাই রশ্তার বাপ 

বুদ্ধি দে ভাই কোন্‌ প্রকারে এবার জান বাচাই। 

একেতে বরিষার কাল দারুণ আষাঢ় মাস 

পোয়া ছ। লই হইলাম আই (আমি ) তিন অক্তর উয়াস 
পোয়! ছুয়! মাইয়া উগগা (একটি ) কাদি হই যায় খুন 

ঘবত নাই একদান1 চেল ভাত দিয়ম কখন ( কোথা থেকে )। 


বমেশ শীলের গান ৪৫ 


বিষ পাইতাম বিষ খাইভাম ওভাই, বিষ কিনতাম ত পইসা! নাই 
হাডত ( হাটে ) চৈল তিন পাব! (পোয় ), একসের চাইলাম আমি 
চৈল অয়ল! কয়, কিরে মিয়া কত্থুন আইন্ত লামি ( নেমে এসেছ )। 
ঘরত গেলাম জনন (স্ত্রী) কয়, ছাড়ি দেরে মোরে 

মাগি খুঁজি খাইয়ম আমি, যাইয়ম বাপের ঘরে । 

এত জালাত পঙ্জিষে ( পড়েছি যে ) ভাই, ধাইবার পন্থা নাই 
প্রেমিডেনের বাড়ি গেলাম, রেশানের চৈল দিত, 

প্রেসিডেনে কয়, তৃই পাইলে ত হঙ্কল মাইন্সে পাইত। 

ভোডর সমত কল তেই, আয়!রে (আমাকে ) ভোট দিও, 

ভাত কায়রে ( কাপড়ে ) ছুঃখ পাইতা নয়, বিশ্বাস করি নিও, 

'আর কারে কৈজ্জম (করব) বিশ্বাস, বিশ্বাসের বাপ বীচি নাই। 


গোমদতী, ১* | ৭ | ৫৫ 


৭৩ 


'উঠেছে শান্তির নিশান, ছুটে আয় মজছুর কিষান, 
বাজে মিলনের বিষাণ চিন্তা কিরে আর । 

এ ছুটেছে দলে দলে শান্তির পতাকা তলে 
দুর্নীতি আর শোষণেরে করিতে সংহার | 
নির্যাতিত নিপীড়িত দেশের যত জনগণ 

শান্তি সলিলে সবে করিবে অবগাহন । 
মানবধ্বংশী দানবগণ লোভে ক্ষিপ্ত অনুমান 

মরণ কামড় দিতে বুঝি উদ্যত এবার । 

অনশন অর্ধাশন সহিয়াছ বহুদিন, 

স্থদিন এসেছে ভাই আর কেন মূখ মলিন । 

দুখ নিশি অবসান, গাও সবে শান্তির গান, 
নবারুণ উদ্ভাসিত হতেছে আবার । 

এ বিশ্ব মানব ঘত সবাই যেন ভাই, 

দিকে দিকে আওয়াজ উঠে শান্তি চাই, শান্তি চাই। 


৪৬ গণকবিয়াল রমেশ শীল ও ভার গান 


এতে নাই ভুলভ্রান্তি আসিবে বিশ্ব শান্তি, 
বিশ্বমানব হবে এক মহান পরিবার । 


ঢাকা জেল,২২ | ৭1 ৫৫ 


৭8 


শুন বন্ধুগণ, দুর্দিনে শ্রমিকের বিবরণ । 

উৎপাদন বাড়ায় শ্রমিকে, বুঝে না কেন মালিকগণ । 
রক্ত ঢালি শক্কিশ!লী করে যার] কারখান। 

দুর্দিনে বেতনে তাঁদের পেটের খোরাক পোসায় না, 
মালিকেরা নজর দেয় ন! শ্রমিকের প্রতি কি কারণ । 
কারখানার কাজ বিনে মালিকগণে কারখানা কিসে চালায়, 
পরম্পর সম্পর্ক আছে আথিক বন্ধন। 

স্তায্য মজুরী যদি কারখানার শ্রমিকে পায় 

কারখানার উৎপাদন বাড়ায়, ধর্মঘটে নাহি যায়। 
মালিক নিজের পেট মোট] চায়, সংঘর্ষ হয় তার কারণ । 
শিরদীড়1 বিনে যেমন মানুষের অস্তিত্ব নাই, 

তেমনি দেশের মেরুদণ্ড মৌদের কৃষক শ্রমিক ভাই, 
মজছুরের বাচার তরে শ্রমিক এক্য প্রয়োজন | 


গোমদতী, ১৩ | ২] ৫৬ 


৭৫ 


ও ভাই, হাল জামানাঁর চালে 

বড়লোকে মোটর হাকায়, গরীব পড়ে যাঁয় তলে। 

মুখে কত মিষ্টি বুলি, ছরিখান বগলে ॥ 

কত মোড়ল সরল সেজে হয় কাঁজের কাজী, 

ঘুম পাঁড়ানি গান শুনায়ে দেখায় ভেলকিবাজি, 

তারা গোপন হাতে ম্জা লুটে গরীব টের পায় না মোটে, 
কৌশলে গাছের গোঁড়া কাটে, উপরে জল ঢালে। 


রমেশ নঙের গান ৪৭. 


ধনিক বণিক মালিক সবাই গীঁটছড়া বাধা, 

সাদ! দিলে মোট] দাগে দেখায় গোলক ধাধ1। 
আমার খুনে মোটর-গাড়ি তেতাল চৌতালা বাড়ি 
আমার খুনে রেডিও আর বিজলী বাতি জলে ॥ 
আমি কৃষক তুমি মজছুর দিনে রাতে খাটি 

দুই শক্তি এক হলে মোরা পিছু কবে হুটি, 

এক সঙ্গে নিঃশ্বাস ছাড়ি পর্বত উড়াতে পারি 
দুশমন চক্রে চাও না ফিরি কি আছে তার মূলে । 


গোমদতী, ১৭ | ৫ | ৫৬ 


৭৬ 


হৈ আয় চাষী ভাই জোর গলায় গাই চাষীর জয় গান। 
নৃতন মেঘে ডাকছে বান মাঠে ফলবে সোনার ধান। 
বায়ুর তালে শ্তামল দোলে হেরে জুড়ায় প্রাণ । 

আবার তুলব নৃতন ঘর, শক্ত করে লাঙ্গল ধর, 
কিসের ডর কারে ডর, ধর কাস্তে খান্‌। 

যারা কাড়ে পানের ভাত, তার] নয়ত মোদের জাত, 
মোর! চাষী সবাই একজাতি ভাই হিন্দু মুসলমান । 
মোদের একগ্রামে বাঁস, করি একমাঁঠে চাষ 

আছে ভাষার মিলন, মানসিক সংগঠন, কিসের ব্যবধান | 


গোমদগী, ২৫ | ৫ | ৫৬ 


৭৭ 


চাষীর গলায় ফাপির দড়ি পড়ে চাষীরে কইও। 

চাঁষী করে মাছের চাষ, চাষী পালে মুরগী হাস, . 
ছাগল ভেড়া সকল চাষীর ঘরে । 

সেই চাষী মরে যাবে, দেশে খান্ধ কোথায় পাবে 
চাষীকে কেহ চায় না ফিরে ॥ 


রি গণকবিয়াল রমেশ শীল ও তার গান 


পাট ক্ষেত্র করে চাষী, তুল! জন্মায় রাশি রাশি 
চা পাতা হয় চাষীর জোরে' 
পাট তুলা চা বিদেশে যায়, ধশীর] মুনাফা খায় 
চাধী বেটা তিলে তিলে মরে ॥ 
বাঙ্গালী বাঙ্গালীর বাড়ি, প্রথম দিবে তামাক বিড়ি, 
পান স্থপারী দিবে তার পরে। 
চাঁধীর গুণে লৌকিকতা, কেহ কি বুঝে সেই কথা, 
চাষী মারে দেশের জমিদারে ॥ 
“কম লোকে কাজ বেশী হত, ছিগুণ ফসল ফলিত, 
যদি নাকি চাষ হত ট্রাক্টারে । 
ছিল মাদ্ধাতার আমলে, বলদের পিছে লাঙ্গল ঠেলে 
তার ফলে আজ থাগ্য ঘাটতি পড়ে ॥ 
কৃষিপ্রধান যেই দেশ, কৃষি কষক হলে শেষ 
সেই দেশ বাঁচিতে না পারে । 
খাল কাট। বাধ বাধা হলে, কি করিত বন্যার জলে 
চাষী উচ্ছেদ হত আর কি করে ॥ 
গোমদ্ী, ১৭ | ৮ | ৫৬ 


৭৮ 


শুন পাকিস্তানীরে ভাই শুন পাকিস্তানী 

ছুই দিনে এক অক্ত খাইয়ম আগেত ন জানি। 

বৌ আর পোয়া নেই তিন অক্তর উয়াম হৈ, 

পরণের কায়র বেচি তারপর চেল ছোড়াই আনি । 
ভাতর বাসন বেচি ভাই কেলার পাতাত ভাত খাই 
পানি খাইতাম বদন! নাই, মালাত লই খাই পানি। 
দিব মোট] ভাত কাপড় কইল আয়ারারে মেম্বর 

কতে গেল হেই ভাত কাপড়, জান লই টানাটানি । 
যখন ভোট কাছাইব ভাই, দিনত তিনবার দেখ! পাই, 


উপাসে বিছ!নাঁত গড়াই, আর দেখ! পাই নি। 
চট্টগ্রাম, ২৯ | ৯ | ৫৬ 


রমেশ শীলের গান ৪৬ 


৭৯ 


শ্রমিকের দরদী ভাই জগতে নাই, ও দেশের ভাই, 
পেটের ক্ষুধায় শ্রমিক মরে কে শুনে তার ডাক দৌহাই ॥ 
শ্রমিকদের মাহিন] দিয়া খরচ ন1 পোষায়, 
হা হুতাশে দিন কাটায়, ভাতা চাইলে উপ্টা বলে 
বার ঘণ্টাতে ছাটাই । 
'উতৎ্পাদন বাড়াতে আদেশ করে মালিকে, শ্রমিকের ছুঃখ বুঝিবে কে 
স্ত্রীর পরণে কাপড় নাই । 
পাঠ্য পুস্তক কাগজ কালি স্কুলের বেতন দিতে নারে শ্রমিকগণ, 
রুটির দাবী হয় ন! পৃরণ কি দিয়ে ছেলে পড়াই । 
51 বাগানে রেলে মিলে শ্রমিক ভাইয়েরা যেমন প্রাণ থাকতে মরা 
ড়ার ঘাড়ে পড়ে থাঁড়া ভাতা বোনাস যদি চাই 
আবেদন নিবেদন কত করি প্রাণপণে, মালিক কানে না শুনে, 
এবার জানাইব জনগণে ধর্মঘটের ঢোল বাজাই। 


গোমদগী, ৫ | ১২ | ৫৬ 


৬৩ 


“দেশত্যা ( দেশবাপী ) ভাই বোনরে এবার মানুষ বাঁচিব কেমনে 
এবার মানুষ বাচিব কেমনে । 

ঘোর বৰিষ! কাল, ঘরত ( ঘরে ) নাই এক দানা চাউল 
থালিবাটি নিল মহাজনে । 

“তার উপরে টেক্ের বোকা! রমজান ছাড় থাকি রোজ! 
এই বিচার করেনি কোন জনে 

হইলে টেক্স, মইলে টেক্স, ঘরবাড়ি গরুর টেক 

'উনত্রিশ রকম টেক্স হইল আইনে ॥ 

টি কাটি, লাকড়ি চিরি, মাথার ঘাম পায়ে পড়ে 
দশ ঘণ্ট। দেড় টাক! বেতনে । 


৫০ গণকবিয়াল রমেশ শীল ও তার গান 


তবু দিন মাহিন! নগদ নাই, সন্ধযাবেল! হাটে যাই 
চাউল কিনি থাল ঘটি দিয় মহাজনে | 
ছুই দিনে এক বেল! খাই, রক্ত মাংস কিছু নাই 
দারুণ টেক হাড়ি ধরি টানে ॥ 
জান বাচাইবার রাস্ত। খোল, সময় থাকতে আওয়াজ তোল 
নইলে ধ্বংস হুইবা আপনি পরাণে ॥ 
এবার মান্ছম বাঁচিব কেমনে । 


৮১ 


প্রথমে প্রভুর নাম করিয়। স্মরণ 

মাতা পিতার করিলাম চরণ চুম্বন ॥ 

দেশের দুর্গতি যত ২% বলি কত, গণ! নাহি যায়। 
দেশবাসীর কাছে জানাই এই অভিপ্রায় ॥ 

শুন পাকিস্তানীগণ ২ বিবরণ হিন্দু মুসলমান 

অন্ধকারে আলো এল পেয়ে পাকিস্তান ॥ 

ছুইশত বছর পরাধীনে ২ কুশাসনে প্রাণ ওষ্টগত। 
শ্বেতাংগ কবলে পড়ি ছুঃখ পাইলাম কত ॥ 

উমিঠাদ মীরজাঁফরে ২ ক্লাইভেরে আনিল ডাকিয়া। 
দেশের ছুলাল সিরাজেরে দ্িপ ধগাইয়। 

বাঙালীর গৌরব রবি ২ গেল ডুবি সেদিন হইতে। 
বহুজনে জীবন দিল দেশ উদ্ধার করিতে ॥ 

১৯৪৭ এ ২ এল আজাদীর বাতাস 

আট কোটি নর নারীর মনেতে উল্লাস 

জ!তির নেত৷ কায়েদে আজম ২ আবে জম্জম্‌ আনিয়। দিয়!ছে 
রক্ত শোষ। জোক আর মশা আসিয় জুটেছে | 

লুটের কারবার শুরু হল ২ দেখা গেল, যে যেদিকে পায়। 
গরীবকে ঠকাইয়া তারা লুট করিয়া খায় ॥ 


* এখানে ২ এর অর্থ, এই অংশটুকু দুবার করে পড়তে হবে । 


ঘমেশ শীলের গান ৫১ 


নিত্য প্রয়োজনী মাল ২ বেসামাল, দাম হইল চড়া। 
ক্রয়ক্ষমত! কারও নাই, হাহাকার দেশ জোড়া ॥ 
বাজারে পায় না চিনি ২, কেমনে কিনি, তিন টাকা তার সের 
ছয় টাকা লাগুদানা মোদের ভাগের ফের ॥ 

নারিকেল তৈল আট টাকায় ২ পাওয়] যায়, ভেজাল ছাড়া নাই 
মেয়ে লোকের চুল উঠি যায় কি করি উপায় ॥ 

যত চোর! কারবারী ২ গেল বাড়ি বছরে বছরে 

রেডিও ইলেকটিক ফেন ঘুরে তাদের ঘরে ॥ 

দোতাল। তেতাল! বাড়ি ২ গরীব মারি তাঁর] টাক! লুটে । 
ছেলে মেয়ের ক্ষুধার জালায় ম! বাপ মাথা কুটে। 

শিশু রোগী পথ্যহীন ২ দিন দিন শীর্ণ হয়ে যায় ॥ 


৮২ 

মাঝি চল রে উজান বাইয়া 

বেগে ছুট পিছু না হট সামনের দিকে চাইয়া ।২ 

মেঘ কেটেছে আধার ঘুচেছে, জোরে ধর হাল, 

উধার আলোক ঝন্বক দিয়েছে সূর্য উঠেছে লাল ।২ 

এ দেখা যায় আশার আলো, আগে চলো! আগে চলো, 
জীর্ণ আবর্জনাগুলে ফু্কারে দাও উড়াইয়া ॥২ 

ভাটার গাঙে জোয়ার এল, জল ঝরে কল কল, 

সাহপ ভরে কোমর বেঁধে আগের বাকে চল। 

চলছে নৌকা! ঢেউয়ের তালে ঢোলক বাজাও তালে তালে, 
সারি গাঁও সবাই যিলে করতালি দিয়া ॥২ 

দাড়ী মাঝি আরোহী সবাই এক প্রাণ, 

স্থখের দেশে চলছি মোর! নদীতে উজান, 

হাঙ্গর কুমীর পাছে ঘুরে নররক্তের লালা ঝরে, 

ভয় করোনা চালাও জোরে, বাদাম দাও উড়াইয়া ॥ 


গোমদশী, ৮ | ৩| ৫৮ 


৫২ গণকবিয়াল রমেশ শীল ও তার গান 


৮৩) 


এই বরিষাত আমার তালাস লইও রে হাছন্তার বাপ। 

(হাছন্তার বাঁপ রে) হালের গরু বেচি খাইলাম দারুণ ভাতের জালা । 

বৌয়র গহন! বেচি খাইলাম, বৌয়র সোনামুখ কালা! ॥ 

(হাছন্তার বাপ রে ) বৌয়ের জাল৷ পোয়ার জাল কত সইতাম পারি । 

আমি যর্দি একজন হইতাম ন খাই থাকতাম পারি ॥ 

€হাছন্ভার বাপ রে) কাম করচ করিত ন পারি গায়ত জর উঠে বেশী 

মনে কর মরিয়া যাইতাম গলায় দিয় ফাসি ॥ 

( হাছন্যার বাপরে ) চাঁলর ছানি (১) পৌঁচ গেইয়ে (২) বৃষ্টি হইলে উড়ে (৩)। 

ঠুলির গোড়া (৪) উইয়ে খাইয়ে বাতাস আইলে লবে (৫)॥ 

€ হাছন্তার বাপ রে ) তুফান আইলে ঘুম ন ধরে পরাণ কাপে ভরে 

কন্‌ দিন জানি এই ঘর পড়ি মোরে চাপি ধরে ॥ 

€হাছন্য।র বাপ রে ) পেটের ক্ষুধায় পেট কচালে হাঁটতে মাথা ঘুরে 

গিরাত (৬) নাই আট কড়া কড়ি, চল কনে দিব মোরে ॥ 

€১) চালের ছাউনি (২) পচিয়। গিয়াছে (৩) চুয়াইয়! পড়ে (৪) খুঁটির গোড়! (৫) নড়ে (৬) গাটে 
গোমতী, ৮ | ৩] ৫৮ 


৮৪ 


রে ওরে চারণ ভাই আজ তোমার ছড়া টরা।, 
গান টান কিছু টিছু শুনি টুনি না। 

বাড়ীত টারিত আসত। টাঁসত৷ ছড়া টরা কইতা, 
মাইয়া পোল! হুনত টুনত চাউল টাউল পাইতা। 
বাউল টাউন কডে গেইয়ে দেখ! টেক! নাই, 

লক্ষ্মী চরিত কইত টইত কডে গেলগৈ ভাই। 
€বরাগী টেরানী কষেের শত নাম ত করে না, 
হাল টাল চৈত হাল্যা ভাইয়ে হাল্যা সাইর মারি । 
ভোয়ুর টে য়র গ্বইত-টাইত লম্বা গল! ছাড়ি, 
শ্রাবণ মান্া৷ পুথি টুথি আগর মতন নাই। 


রমেশ শীলের গান চি 
বিয়াতি টির়াত ইল! ট'ল! হন! ন যার ভাই, | 
হাসি খুমি গেরামত নাই একি ভাজ্দব কারখান]। 
মানত টানত কইরত মাইন্দে গাজীর পাল দিত, 
পোয়া! টোয়! না হয় যদি দোয়া! টোয়া লইত। 
ফুলপাত টুলপাত হইত লোকের বাড়ী বাড়ী, 

বহুরূপী নাজ টাজ লইত নানা তঙ্গী করি। 

মহরমত জারি টারি এখন কিছু শুনি না, 

দোলত টোলত হুপি টুলি রং টং উড়ি গেইয়ে। 

ঢাকি টাকি গৌরী টৌরী নাচান ক্ষেমা দিয়ে । 

চান্ধি পইজ্যা নৌকাত টোৌকাত মাঝিয়ে গান গাইত। 
ভাটিয়ালি স্থুর টুর ধিলে পরাণ কারি নিত। 

আমোদ টামোদ আগর মত এ কন কিছু দেখিন। 
চারণ কয় ছড়া কবিতা কইত বাপ দাদায়। 

কিল্যাই কইতাম হেই কবিতা খোরাক ন পোষায়, 
হার! দিন কামগরি মানুষ পেট ভরি নখার। 

পোয়া ছালই উয়াস থাকের আয়ারে কনে চায়ার ! 
আমোদ টামোদ উড়ি গেইয়ে এক্কই ভাতর যগ্রণ! ॥ 


গোমদত্ী, ১৭ 1৮1৫৮ 


৮৫ 


সকল ব্যবসা বন্ধ এখন খোল কেবল গুরুর দ্বার 

অল্পদিনে ব্যবসা! জমে, হইলে কয়জন কেন্বাচার । 

গেরুয়ার আর দাড়ি চুলে, ব্যবসার সাইন-বোর্ড তোলে, 
কেম্াচার কয় কলিকালে, এমন সাধু পাওয়া ভার । 
কেম্বাচার কয় লোকের কাছে এনে পাচ শ জন শিষ্য আছে 
অমুকে মন্ত্র নিয়াছে, অমুক দেশের জমিদার | 

দেশে দেশে কেম্বাচ চালায়, গুরুর কাছে কষিশন পায় । 
কয় আমার গুরু মামল! জিতায়, ছেলে হয় জন্ম-বন্ধ্যার | 


৫৪ গপকবিয়াল রমেশ শীল ও তার গান 


বক্‌ বাজিতে শিষ্য জোটায়, মহোত্সবের চাদ] উঠায়, 
বৎসরান্তে বাধিক আদায়, ভিতরে শূন্য অস্তঃসার | 
নিরীহ সরল যারা, এদের কাছে ঠকে তারা, 
রাং কি সোনা! পরখ করা, শক্তি থাকে কয় জনার । 
এই সব ভণ্ড সাধুর দলে, দেশ দিল ভাই রসাঁতলে, 
ভেবে তাই রমেশ বলে, এদের হ'তে হুশিয়ার | 
গেরুয়া কি সার্দা পোশাকে, যদি সত্য বস্তর সন্ধান রাখে 
স্থিতপ্রজ্ঞ বলি তাকে দণ্ডবৎ দিই হাজার বার ॥ 
গোমদত্তী, ১* | ১১ | ৫৯ 


৮৬ 


চাষী ভাইরে চাধী ভাই, মজুর ভাইরে মজুর ভাই 

দেখছনি ভাই চাষী মজুর ধ্বংসের নমুন। | 

পাকিস্তানের বাঁর বছর গত হইয়! গেল 

ঢালা শুরু করল তারা তেল্য মাথাত তেল। 

একটা একটা করে চাইয়রে ভাই স্বাধীনতার গুণ 

ক্রমে ক্রমে খাঁজান! টেক্স বাড়ে দশ বিশগুণ । 

জ্বালাইল অশাস্তির আগুন কার কি ও ভাই অজান।, 
চাঁষী মজুর ধ্বংসের নমুন] | 

পাকিস্তানে মানুষ বাড়ে'কম পড়ি যার খান 

বাতাস খাইনি বাচি রইয়ে সত্তর কোটি চীন1। 

পোয়া হ'ন বন্ধ হইলে পেট ভর ভাত পাঁইবা, 

'ঘরত বই দিনে রাতে জিন্দাবাদ গাইবা । 

উনত্রিশ রকম টেক্স দিবা আর কিসের ভাবন! 
চাষী মজুর ধ্বংসের নমুনা । 

মজুরের ম্গুবী করা আছে চিরকাল 

ভাতা বোনাস চাইলে মালিক চক্ষু করে লাল। 

মজদুরে ধর্মঘট করার বুদ্ধি যদি লইব 

গুগাদলে ডাগ্ মারি ঠা করি দিব। 


05548 ৪৫ 


মাইর খাই ভূত হই যাইব, তবু তার কান মানা 

চাষী মজুর ধ্বংসের নমুনা । 
কি লাত হইল বাঙালীদের স্বাধীনত! পাই, 
কপাল মন্দ কারে কইয়ম, মানুষ একযোগ নাই। 
একযোগেতে দীড়াই যদি চাষী মজুরগণ, 
আকাশের টাদদ মাটিতে আনতে লাগে কতক্ষণ । 
-না করিলে ছুঃখ বরণ স্থখের আশা দেখিনা 

চাষী মজুর ধ্বংসের নমুনা । 


ঢাকা জেল, ১১ | ১১ | ৫৯ 


বটে ৭ 


একসাথে সব চল রে ভাই একসাথে সব চল, 
মিলে মিশে এগিয়ে চল হইবে মঙ্গল ॥ 
ন্যায় নিষ্ঠা কর্তব্য বুদ্ধি আর দায়িত্বজ্ঞান, 
এই চারি চরিত্র ভাই স্থখের নিদান। 
আদর্শ ঠিক রেখে চল জাতির কল্যাণে, 
স্ট্টিশীল মনোভাব হিন্দু মুসলমানে । 
ভাই ভাই একসাথে সব চল । 
€ তবে ) এই পাকিস্তান সোনার মত হুইবে উজ্জল ॥ 
প্রথমে চরিত্র গঠন মনে রেখ ঠিক। 
সতগুণে ভূষিত হতে হবে নাগরিক । 
কলহ বিবাদ ঝগড়া অণ্তভ লক্ষণ। 
এই সকল দোষে ঘটে জাতির পতন 
ভাই ভাই একসাথে সব চল 
€ আরও ) বিশেষ করে হতে হবে স্বজাতি বসল । 
দয়] ক্ষমা চিরদিন মনে রেখ ভাই। 
দরিদ্র পোষণ যেন ভুলে নাই যাই। 
গঠনমূলক কাজে সবে একযোগে দাড়াব। 


৫৬ গণকবিয়াল রমেশ শীল ও তার গান 


"ছন্দ মুসলিম তাই ভাই হাত মিলাইব। 
ভাই ভাই একসাথে সব চল। 
কুসংস্কার মুছে ফেলে হইব নির্মল ॥ 
যেমন অংগ প্রত্যংগ নিয়ে দেহের গঠন হয়। 
তেমনি ম! বোনকে বাদ দিয়ে মোদের সমাজ গঠন নয় । 
মাতৃজাতির সম্মান দিতে যেই জাতি নজানে। 
সেই জাতি উন্নতি সোপান পায় না কোন দিনে । 
ভাই ভাই একসাথে সব চল। 
( মোদের ) দুরদৃষ্টি থাকতে হবে অটল মনোবল । 
মহাশাস্তি মিলনেতে বিচ্ছেদে বিবাদ । 
দেশের শাস্তি দেখব বলে মনে ছিল সাধ । 
জীবন সন্ধ্যায় এসে দুইটি কথ! বলি। 
বাঁটিয়ে ফেলতে হবে দুর্বলতাগুলি । 
ভাই তাই একসাথে সব চল। 


পল্লীকবির শেষ প্রার্থনা! শুন ভাইসকল ॥ 
গেমদণ্ী, ১৩৩ | ৬* 


৮৮ 


আরে ও স্থলতান্তার বাপ দুঃখের কথা কইতাম 
আমার বান্ধব আছে নি 
( ভাইরে ) পেট ভরি ভাত খাইত ন পারি, 
গাঁয়ের বল হৈল হানি ॥ 
মাছ গোস্তর দেখা নাই ভাই ছেরেব ভাইলের পানি ॥ 
হারাদিন মজুরি গাঁরি ছুয়] টে য়] আনি। 
হাডত গেলে সওদ! কইত্তাম চোখের পড়ে পানি ॥ 
ছনর দাম আছমান ছুইয়ে ঘরত নাই মোর ছানি। 
আল্লা! জানে কডে থাক্যম বরিষাত পইলে পানি । 
মবিচের সের পাচ টেয়! ভাই এক ছটাক লই কিনি; 


মরিচ পুড়ি পানি-ভাত খাইতাম তত্রফিকে কুলায় নি 
গোমদতী, ১৩ | ৪ | ৬৯ 


রমেশ শীলের গান ৭ 
চু১...... | 
চাষী ভাই বোন রে মেঘে দিল জল। 

হাল বলদ হোক লইয়া মাঠের দিকে চল ॥ 

(ও) গেল রবি শশ্য আউের চার! অনাবু্টির ফলে। 

আমল ফসল ভাল হবে নৃতন মেঘের জলে ॥ 

মেঘ আমাদের প্রতিবেশী মেঘ আমাদের ভাই । 

মেঘের জলে সোনার ফসল গোল ভরা পাই। 

মায়ে ঘোগায় ফসলের বল, মেঘে যোগায় পানি । 

মাটির ছেলে জল কাদাতে করি জিন্দেগানি ॥ 

(ও) কিছিম কিছিম জমিতে দিব কিছিম কিছিম ধান। 

ধানের ভিতর মান ইজ্জত ভাই, ধানের ভিতর জান ॥ 
কাতিক মাস আসিলে সোনার ধানে আসে থোড়। 

মনেতে আনন্দ লাগে মাজায় লাগে জোর ॥ 

(ও) ( সোনার ধানে ) হিন্দু ভাই নবান্ন করে মুসলিম ভাই শিরণী। 
একপদ গহনার আবদার করি কত যে খুশী গিন্নী | 

চিকন ধান পাকিলে দোলে লম্ব৷ লন্বা ছড়]। 

জামাই এলে বাঁনাই দিব চিকন ধানের চিড়া ॥ 

(ও ) গোলায় তুলিলে ধান প্রাণে শাস্তি আসে ।- 

গুড়া পিডা কাটতে বৌয়ে পুড়ুর পুড়ুর হাসে। 

সোনার ধান নষ্ট করে জন্ত জানোয়ারে । 

মাটির মানুষ একযোগ হলে রক্ষা! করতে পারে ॥ 


গোমদতী, ১৫ | ৪ | ৬*. 


৪১৩ 


আমরা ঠাডি গাইয়ারে ভাই, আমর] চাডি গাইয়া। 
হরেক কাজে আগে সহায় বারে! আউলিয়! । 

আমর! নৌকা সাম্পান চাল|ই মনে ভয় ভাবনা নাই 
ঢেউয়ের মাথায় সাম্পান নাঁচাই, বাধামখানি তৃলিক়। 


৮ গণকবিয়াল রমেশ শীল ও তার গান 


আমর! ফলল ফপাই, কারখানায় হাতুড়ি চালাই 
আবার সাগর বুকে পাড়ি জমাই, মরণকে ঠেলিয়! । 
আসমানের তারায় মোদের ঘড়ির কাজ যোগায়, 
বিনা কম্পাসে দিক ঠিক করি আকাশপানে চাইয়া । 
আমর] আরাকানে রেঙ্গুনে জাপানে জার্মানে 
ইউরোপে, আরবে, চীনে আছি চাডি গাঁইয়া। 
আমরা পাইলট, ফ্রাইভার, জেহাদে সাহসী সোল্জার, 
খুন দিতে খুন নিতে তৈয়ার, পিছু ন৷ হটিসা!। 
আমরা নৌকায় করি ঘর, ঘুরি বন্দরে বন্দর । 

বদর বদর বদর বদর জয়ধ্বনি দিয়া। 

টাডিগার হিন্দু মুসলমান, ছুই শরীরে এক জান, 
স্বাধীন স্থথী এই পাকিস্তান, লইব গড়িয়া । 


পোমদতী, ১৩ | ৫ | ৬* 


৭১১ 


'ধর্ম কিসের বাড়াবাড়ি । ( মোর ভাইকে কইও) 
এই ধর্ম সেই ধর্ম বড়, বৃথা কেন ছন্ব কর, 
এক ধর্ম রয়েছে জগত ধরি, 
রাজ! প্রজ। সবের ভিতরে, একভাবে নড়ে চড়ে 
তারে চিনতে সাধুতা৷ ফকিরী ॥ 
দ্বৈতবাদ অদবৈতবাদ সাকার কি শূহ্যবাদ 
নিজ সংস্কার সত্য মনে করি । 
অন্যের সংস্কার ভুল বুঝতে নারে সত্যের মূল 
অভিমানে তর্ক করে মরি ॥ 
ওয়াটার, জল, ইয়া, পানি বিভিম্ন নামেতে জানি 
সকলে পিপাস! শাস্তি করি। 
'( তেমনি ) গড, খোদা, শিব, রাম সকলি একজনের নাম 
সবাই মোরা লত্যের পূজারী ॥ 


রমেশ শীলগের গান | ৪৯ 


সংস্কারমুক্ত যার মন, সেই হয়েছে মহাজন 
হাজার দণ্ডবৎ তারে করি । 
মান্য মাত্রে অভেদ জ্ঞান, শক্র মিত্র এক সমান 
ছুই কুলে তার বাহাছুরি ॥ 
মানবের আদি পিতা শুনি এক আদমের কথা 
দ্বিতীয় আদম আর না হেরি। 
আদমি সবাই ভাই ভাই তাতে কিছু ছিধা নাই 
বুঝের গলদ বুঝে উঠতে নারি ॥ 
অহিংসা পরম ধর্ম সকল ধর্মের সারমর্ম 
যার ধর্ম তার পক্ষে বড়, দেশ উন্নতির চেষ্টা কর 
হিংস! নিন্দা অভিমান ছাড়ি ॥ 

(মোর ভাইকে কইও ) 


১৪ |৫ | ৬৯ 


৯২ 
'দেশর হাল চাল কিছু বুঝ নি 
গরীব কারবাল্প! ময়দান ঠাওর পাইয়নি। 
হাডত বাজার কইত্তাম যাই, জিনিষর দাম দেখি ও ভাই 
মাথাত উডের বাই, 
আই হারার্ধিনে ছুই টেয়া পাই ছয়জনেরে কুলায় নি। 
কি দ্দি পোয়া পড়াইব গরীবর সাধ্য নাইরে কিতাব কিনিব 
মুর্থের সখ্য! বাড়ি যাইব, দেশর ভালা হইব নি। . 
মাইন্সে আটার রুটি খার, বৌয়র কায়রত হত্তর গিরা 
টে'য়া কডে পার, হাটতে বসতে গা দেখা যার 
মন্দর ইজ্জত থাকের নি। 
যদি কায়র কিনতাম যাই, ষোলো টে য়া শাড়ীর জোড়া 
তারথুন আর কম নাই, 
:কায়রত ঘাইব মার কামাই ভাত নখাই ভাই পারি নি। 


৬ গণকবিয়াল রমেশ শীল ও তার গান 


দবেশত সমবায় হইয়ে, গরীব গুন্যা বাচিবার লাই পথ করি দিয়ে 
মমবায়ে যোগ ন দিলে গরীব আর বাচিবা নি। 
গোমদতী, ২৪ 1৮1৬০ 


৯৩ 


আমার সাম্পান যাবে উজানে 
কে যাবি রে আয় রে তোর] আমার হাউসের সাম্পানে। 
বাদাম দিলে উড়ি চলে রে দাদা মদত করে পবনে । 
নতুন বসে পতুন সাম্পান সোনালী বরণ 
বাতাস পেলে চলে যেন বিজলীর মতন 
পাল খাটালে বেগে চলে রে দাদা! ভাটি উজান ন মানে । 
সুরজবেত গাছের সাম্পান স্বন্দর গাছের দাড় 
ডবল মারকিন পালে আছে চিন্তা নাইত আর, 
হাসের মত গলা তোলারে দাদা পাখ ছুইখান পিছনে । 
ছয়কুড়ি বছর গ্র1ট্ি বানাইলাম সাম্পান 
কারিগরের কারিগরি বিন। পয়সার দান 
তাতে জলই ছার] কুলুব মার রে দাদা বাতাস খেলে মাঝখানে 
এই সাম্পানে যোগায় আমার বাড়ীর খাজানা 
এই সাম্পানে যোগায় আমার বৌয়ের গহনা 
এই সাম্পানে ভাত কাপড় দে রে দাদ! আমি দিন কাটি শান্ত মনে 
কে যাবি রে আয় রে আমার হাউসের সাম্পানে। 
গোমদতী, ১৫ | ৯ | ৬০ 


৪৪ 


দেখ্যনি ভাই চৌদ্দ কার্তিক কি কাণ্ড হুইয়ে। 
গজব গজব মুখে কইতাঁম এইবার চোখে দেখাইয়ে ॥ 
হনতাম কুতুবদিয়া! কুতুব বর্তমান 

পীর বুজর্গ নমানের ভাই কি দারুণ তুফান; 

মা বুকে লই কত সন্তান এক হংগে মরি রইয়ে ॥ 


রমেশ শীলের গান | . ৬১ 


মিলেটারী শোলজার, পোয়। মরা বুড়া! মরা গারি কুল ন পার। 
-পৌঁচা গন্ধে পেট ফুলি যার নাকত কাপড় লাগাইয়ে ॥ 
চাটি গা চাটির জায়গা ভাই 
জিন পরী ভূত ধাই পলাইয়ে চাটির রোশনি পাই । 
পাঁনিয়ে এই দেশ ডুবাই, আউলিয়া কডে গেইয়ে | 
যদি খোদার বান্দা হও, কুতুবদিয়! বাশখালি নয় 

গহির1 পতেঙ্গ। যাও 
চোখে দেখি বিশ্বাস যাইবা কি উল্ডাইয়ে ॥ 
হুন হিন্দ মৃহ্য়ান ভাই, আল্লা আছে ঈশ্বর আছে 

কেহর মনত নাই 
সুশিয়ারে চলিবা ভাই সাবধান বাণী জানাইয়ে ॥ 
ধর্ম কর্ম ছাড়ি মানুষ স্বার্থ দিগে মন 
ইমানের গণদ ঘটিয়। এই দুখের কারণ 
এই বিপদে আউশিয়াগণ, হেতার লাই ফিরি রইয়ে ॥ 


১২1১১ ৬০ 


৯৫ 


কবি লাহিত্যিক যার! সমাজের দিশারী তারা, 

এ জগতে সাহিত্য অমর । 
আমাদের লোকনীহিত্য মৃতপ্রায়, পুনঃপ্রাপ সঞ্চার আশায়, 

কেহ দেয় না সেই দিকে নজর । 
সাহিত্য জীবন সাথে সংযোগ রাখে দিনে রাতে 

জীবনের স্থুখ দুঃখ প্রচার করে ! 
পুঁথি, কথা, গ!থা, গানে, প্রবন্ধ, দর্শন, বিজ্ঞানে 

সবাই সাহিত্য আখ্য। ধরে। 
বড় ছুঃখ জাগে মনে, আমার প্রথম জীবনে, 

গ্রাম্য জীবন ছিল আনন্দে ভরপুর | 
বরিষায় প্লাবন হলে, নৌকা খেলায় পাণ্টা চলে 

প্রাণ মাতান পাইরল গানের শ্র। 


২ গণকবিয়াল রমেশ শীল ও তার গান 


মাঠের দিকে দিলে কান, কত মধুর চাষীর গান, 

রাত্রে শুনতাম মনসার ভাসান। 
জারী সারি, বাউল গাজী, এ গান শুনি ন] আজি 

নিরাননে সবার মুখ ম্লান । 
নিরানন্দ সবার গলা, পল্লীর যত মেয়েগুল! 

আনন্দেতে দিত উলুধবনি। 
পটি কীর্তন রামায়ণ, গ্রামে হত সর্বক্ষণ, 

ফুলপাতগান এখন আর না৷ শুনি । 
ছেলে মেয়ের বিয়ার কালে, পাড়ার মেয়ে সকলে 

আনন্দে গাহিত বিয়ার গান। 
পুরুষের থাকত দূরে, হাওলার গান বলে যারে, 

স্থরে মুগ্ধ হইত সবার প্রাণ। 
যখন মহরমের চাদ উঠে, জারী-গানের জোয়ার উঠে 

মুসলিম ভাইদের কারবালার কাহিনী । 
ইমাম শহীদের কথা, এজিদের নিষ্ঠুরতা 

শুনিলে চোখেতে আসত পানি। 
ফাগুন কি চৈত্র মাসে বসম্ত উৎসব বসে 

হোলিগানের জমিত আসর । 
যে দিকে ফিরাই আখি, শৃন্ময় সকলি দেখি, 

| রসশৃন্য নগর বন্দর | 

চৈত্রমাম বছরের শেষ, সৃষ্টি হত এক পরিবেশ 

বাড়ী বাড়ী শিবের গাজন। 
পল্লীর সংস্কৃতি যত, প্রায় সব তিরোহিত, 

শুন। যায় না ঢাকের বাজন। 
সিনেমা মহরে চলে, ছিটে ফোটা গ্রামাঞ্চলে, 

থিয়েটার দুই একট! মাত্র হেরি। 
লোকের সংস্কৃতিগুলি আবার ধরিলে তুলি 

পূর্ব সম্পদ আসত মোদের ফিরি । 


রমেশ শীলের গান ৬৩" 


নাইক যাত্রা পালাগান, সকলি আজ অন্তর্ধনি, 

পল্লী হতে নিশ্চিহ্ন হয়েছে। 
যত পল্লী কবিগণে, যুঝিয়ে ছুতিক্ষ সনে, 

কবিগানটি বাচায়ে রেখেছে। 
গাজী স্থর, মাঝির স্থুর, কৃষকের বলিষ্ঠ সর 

কবি কে মুখরিত হয়। 
দেশের লোকের আদর নাই, রেডিওতে শ্তনতে পাই, 

মলকা বাঙ্ছর হাওলার গানও কয়। 
সহুর আর গ্রামে, সংস্কৃতির মাধ্যমে, 

যোগাযোগ হইত স্থাপন। 
আশ! জাগে মনে মনে, উভয়ের শুভ মিলনে 

দেশের হত কল্যাণ সাধন। 


ঢাকা, ১৯৬১, 


৯৬ 


তুমি কোন বা দেশের মাঝি রে উজান গাং যাও বাইয়া ॥ 
ফিরবার পথে থাকব বসে খবর যাইও কইয়। ॥ 
এই নদীতে উঠে নিত্য তরংগ অপার, 

ধার চিনিয়ে পার হয়ে যায় স্থজন কর্ণধার 

তার! আগের জোয়ারে নৌক। ছাড়ি, 

স্থখে যোগায় খেওয়ার পাড়ি 

ঠিকে বসে ছুপান ধরি বাদাম খান উড়াইয়]॥ 
বন্দিনী করিল মোরে পরবাসে আনি, 

অত নিষ্ঠুর মাতা পিতা কেমনে না জানি। 
উজান বাটি নৌকা বাও 

যদি একটু দেখা পাও, 

মা বাপরে কইওরে সংবাদ নাইয়র নিত আইয়া ॥ 
একেতে জোছনা রাতি দক্ষিণ পবন, 

বসন্ত বাতাসে প্রাণে জাগায় শিহরণ, 


&৪ | গণকবিয়াল রমেশ শীল ও তার গান, 


«কোকিল ডাকে বকুল ডাকে 
'জ্রমর উড়ে ফুলে ফুলে, | 
সারি গাও ঢেউয়ের তালে করতালি দিয়া ॥ 


৮ |১১ | ৬২ 


৭ 


প্রকৃতির একি খেলা বার বার, 

ধবংসলীল। আরস্ভিল চট্টগ্রামের বুকে 
ষাট সাল হতে দেশ ধনে প্রাণে হল শেষ 

বলিতে ভাষা আসে না মুখে । 
গত মে মাসের আটাশে, যে দুর্দশা হল দেশে 

ঘরে ঘরে ছুটল কান্নাকাটি 
ছুরম্ত সাইক্লোনে ধ্বংস করল ধন প্রাণে 

প্রথমে লোকের নিল ঘরবাটা । 
সঙ্গে সঙ্গে সাগরের জল, গরু ছাগল হল তল, 

ঠিক নাই কে কোথায় গিয়াছে । 
'পথ দেখেন! ঘোর আধারে, বাঁচাও বাচাও চীৎকার ছাড়ে 

মুষল ধারে বুষ্টি পড়িতেছে। 
পুত্রহার। হয়ে মায়, পাগলিনী মত ধায়, 

হা পুত্র হা৷ পুত্র বলে মুখে 
পতিহার। হয়ে সতী, ছুটে যায় দ্রুতগতি 

ঘন ঘন করাঘাত হানি বুকে | . 
বলিতে না পাই ভাষ।, চট্টলবাসীর যে দুর্দশা 

নদী জুড়ি মৃতদেহ ভাসে । 
আবাল বৃদ্ধ বনিতায় জলোচ্ছাসে প্রাণ হারায় 

মরা মানুষ রাস্তার ছুই পাশে । 
সাগরের জল আনি, ধর বাড়ী গেল ভানি 

ভূষিসাৎ মাটির ঘর যত। 


র্লমেশ শীলের গান 


"আউস আমন চার! হয়েছে চট্টগ্রাম ছাড়া 
ফলল জমি খেলার মাঠের মত। 
'খাল বাটি যার যাহা আছে ঘর পড়ে সব মাটির নীচে 
বিছানার নাই বালিশ কাথা । 
রাত্রে যখন শুয়ে পড়ি, মশার কামড়ে নাই মশারি 
ছাতার বদল মাথায় কলাপাতা । 
তার পরদিন আটটার পর থামিল দুরস্ত ঝড় 
কে কোথায় চিহ্ন নাহি পায় । 
মাঝে মাঝে ছুই একজন সংজ্ঞা নাই আছে জীবন 
দেখতে ঠিক মরার প্রায়। 
মীরসরাই সীতাকুগু ভুলাহাজারার অদ্ভুত কাণ্ড 
নরঘুণ্ড গড়াগড়ি যায়। 
মরে গিয়াও যারা আছে তারাও মরতে বসেছে 
সর্বনাশা উদরের জলায় । 
যর! কুলের কুলবালা বৌঝিয়ারী লজ্জা শীলা 
শিশু রোগী সাঁতার নাহি জানে। 
নিক্ষলুষ নিষ্পাপ যার! আগে মরিল তারা 
কোন্‌ বিধির বিধানে । 
কোথায় চাষীর মই কোদাল, কোথায় লাঙ্গল জোয়াল 
ঝড় দানব সব নিয় গেছে। 
মাথায় হাত দিয়েছে চাষীয়া চাষ হবে কি বলদ ছাড়। 
ভাবে শুধু বুঝাবে কার কাছে। 
কেটেল লোন পঞ্চাশ টাকা বলদ জোড়া তিন শ টাকা 
কিসে চাষ হইবে এবার | 
রিলিফ খাগ্য যাহা পাঁয় এক বেল! ন। কুলায় 
রিলিফ পাইলে রেশন পাইতে নারে। 
হিন্দু মুসলিম চাঁধী মিলে, জীবন বাচাতে হলে, 
সকলে আওয়াজ তোল জোরে । 


শন গণকবিয়াল রমেশ লীল ও ভার গাক 


বাকী খাজন] কৃষি খণ চাষার ভেবে ছুর্দিন 

মাফ করে দেউক আমাদের সরকারে । 
দারুণ বন্যার কবলে, চাষীবংশ রসাতলে 

হালবলদ চাষের কিছু নাই। 
হতাশ! চাষীদের মনে চাষ হবে কেমনে 

রাত্র দিন চক্ষে নিত নাই। 
পরিবারে সাতজন মিলে সপ্তাহে রিলিফ পাইলে 

আধপেট! খায় তিনদিন করি গত। 
রিলিফ পাইলে রেশন নাই, তারপর বল কোথায় যাই 

আটক] পড়ি ফাটক1 কলের মত। 
আমর] যার] রিলিফ পাইলাম লোনেও বঞ্চিত হলাম 

ভিটার উপর ঘর উঠাব কিসে। 
বড় লোক বড় হয়, গরীবের সর্বস্ব ক্ষয় 

জর্জরিত অভাবের বিষে । 


৪১৮ 


হিন্দু মুসলিম দেশবাসী শুন বন্ধুগণ, 

বারে বারে দেশে কেন ঘটে অঘটন ॥ 

জাতির পিতার বাণী ২ নিলে মানি হিন্দু মুসলমানে। 
ভ্রাতৃত্ব মিলনে আছি স্বাধীন পাকিস্তানে ॥ 

তবে কেন বিশৃঙ্খল ২ ভাইসকল দেখ হিচারিয়]। 
সমস্যা সমাধান হয়কি লাঠি ছুরি দিয়] । 

জাতিসংঘের সন্দ আছে ২ সবাইর কাছে বলি বন্ধুগণ 
এত হানাহানি দেখি কেন অকারণ ॥ 

হিন্দুগরিষ্ঠ অঞ্চল ২ ভাইসকল হিন্দম্থান হবে। 
মুসলিমগরিষ্ঠ অঞ্চল পাকিস্তানে যাবে । 

রাষ্ট্সংঘের রায় মতে ২ বিচারেতে হয়ে যাবে ধাধ। 
ভাইয়ে ধরে ভাই সংহারে কি জঘন্য কার্ধ ॥ 


রয়েশ বীবের গান ৬৭ 


স্বাধীন হলাম যোল বছর তার খবর জানি বন্ধুগণ। 

তবু কেন নিরীহের উপর এত নির্যাতন ॥ 

দেখুণ হিন্দুস্থানে ২ মুসলিমগণে আছে হতাশা । 
নিশ্চয়তা নাই কিছু কবে কি ঘটায় ॥ 

তেমনি পাকিস্তানে ২ হিন্দুগণে দুশ্চিন্তায় মনভর]। 
কখনি কি দশা ঘটে নাই কূল কিনার ॥ 

ব্যা আর ঘুণিঝড়ে অনেক ঘরে ছাউনি আজও নাই। 
ছুইবেল! পেট ভরে খায় না ভেবে কিবা চাই ॥ 

পশ্চিম বাংলায় মুসলিমগণ ২ অনশন অনেক জনে করে । 
হত্য। লুট গৃহদাহ গরীবের উপরে ॥ 

গরীব হিন্দু মুসলিম মোর ২ আধা মর] উদর পৌষণে। 
তাদের উপর অত্যাচার কোন্‌ বিধির বিধানে ॥ 

আইন কাঙ্ন কোর্ট কাছারি ২ নিত্য হেরি উভয় দেশে আছে। 
দোষী লোক শাস্তি পাবে আইনেতে রয়েছে। 

নিরপরাধ সাজ! পেতে ২ জীবনেতে দেখি নাই কখন । 
যার দেশে তার বিচার হবে আছে নির্ধারণ । 

দেশের সম্পদ ন্ঁ করি ২ বুঝতে নারি কিবা শাস্তি পায় । 
রামের দোষে শ্যামের দণ্ড দেখেছেন কোথায় ॥ 

এই সব দেশনাশা কাধ অন্তায্য বন্ধ নাহি হলে। 
শান্তিকামী লোকের গুখ নাই কোন কালে ॥ 

দুর্ঘটন| ঘটায় যারা ২ মূলে তারা গুণ্ডা দলের লোক । 
টাক] পয়লা সোনা রূপার উপর আছে তাদের ঝৌক। 
সাত পুরুষের ভিটা ছাড়ি ২ দেশান্তরী হিন্দু মুসলিম হয় । 
সেই দৃশ্ঠ দেখিলে ভাই প্রাণে সহ নয় ॥ 

দরুণ শীতে কাপড় নাই ২ দেখ ভাই শিশু কোলে নিয়া । 
প্রাণের আশায় যায় দেশের মমত। ছাড়িয়া ॥ 

জননী জন্মভূমি ২ নিত্য নমি জাহ্বী জনক । 

জনার্দন পঞ্চ জ কার শান্তির বাহক । 
দেশের দশা দেখে ২ দুই চোখে আসে ভাই জল। 


৬৮ গণকবিয়াল রমেশ শীগ ও তার গান 


কে আনিঙ্গ এই উৎপাত অমৃত গরল ॥ 

স্বংধীন নাগরিক হই কারে কই বাক্য নাহি সরে। 

ভাই বলে আলিঙ্গিয়া জড়ায়ে ধরি কারে ॥ 

এই সম্পর্ক চিরদিন 'অমলিন যাবৎ জীবন । 

জন্ম হতে ধর্ম বড় বলে জ্ঞানীগণ ॥ 

শাস্ঠিকামী মানুষ যার! সদা তারা পরহিতে রত। 
পর-জীবন রক্ষায় নিজ প্রাণ দিতে উদ্যত ॥ 

আমীর হোসেন কিসমত আলী গেলা চলি নিজ জীবন দিয়া । 
পূর্ব পাকিস্তানে এক ইতিহাস রচিয়া ॥ 

আরও মনেক জনে জীবন দানে পর-প্রাণ রক্ষিতে । 

প্রমাণ পেয়েছি দেশে এইবার ছুর্যোগেতে । 

মানুষকে যে ভপলবামে কয় হাদিসে হজরতের (দঃ) বাণী। 
খোদ।য় তাকে ভালবাসে হাদিসেতে শুনি ॥ 
গীতায় জীবে শিবে এক বলে কয়। 

জীবে মেবা মহাপুণ্য করেছে নির্ণয় ॥ 

পবিত্র খোদার কালাম আছে স্থনাম জগত মাঝার । 

সেই কথা কে রাখিল কে মানিল আর ॥ 

অহিংসা পরম ধর্ম তার মর্ম যদ্দি মানিত। 

তবে কি মান্থষকে মানুষ আঘাত করিত ॥ 

কি হিন্দু মুনলমাঁন ২ নাই ব্যবধান কায়েদে আজমের বাণী । 
হিন্দু মুদলিম নাইরে ভাই সবাই পাকিস্তানী ॥ 

চট্টগ্রামে এক ঘরে ২ বাস করে হিন্দু মুসলমানে । 

এক পুকুরে শ্ান করে আনন্দিত মনে | 

স্থরেন্দ্র ব্যানাজ্জি বিপিন পালে গেল ব'লে শুনিয়াছি কানে । 
এমন মিলন বাংলাদেশে নাই কোনখানে ॥ 

সেই এতিহ কোথায় গেল ২ বল বল বন্ধুগণ। 

কোথায় গেল হিন্দু মুসলিম অপূর্ব মিলন ॥ 

বার আউলিয়ার চট্টগ্রাম ২ এই হুনাম কেমনে রাখিবে। 
'আলাউল নবীন সেনে স্থান কোথায় দিবে ॥ 


রমেশ শীলের গান ৬৪ 


দেশপ্রিয় সবার প্রিয় মাষ্টার কাজিমালি। 

সুর্য সেন প্রীতিলতার সুনাম যাবে চলি ॥ 

ভাইয়ে ভাইয়ে ২ এক হয়ে ছিলাম সব সময় । 

আজ কেন তোমায় দেখে আমার মনে ভয় ॥ 
তোমার আশ্বামে আমার বুকে আমে বল। 

আমি যথা বুক্ষ হই তুমি তথায় জল ॥ 

কেহ ছাড়া কেহ নাই দেখ ভাই দেখ বিচারিয়া। 
বাগানের পৌন্দর্ধ বাড়ে নান! ফুল দিয়া ॥ 
পাকিস্তানে হিন্দুগণে ভাঁবে মনে হিন্দুস্থানে যাব । 
জানমালের নিরাপত্তায় সুখে দিন কাটাব ॥ 
নিশ্চিত সুখ ছাড়ি দেশান্তরী হয়ে পাবে তাপ। 
অনিশ্চিত সুখের জন্য কোথায় দিবে ঝাপ ॥ 

ছত্রিশ জাতে এক দেশেতে মাখামাখি রই । 

অন্য দেশে চলে গেলে সেই পরিবেশ কই ॥ 

সেই দেশের মান্ষজনে আমার মনে মিলন যদি হয়। 
বিশ বছর সময় লাগিবে তার আগে নয় ॥ 

জীবনের সন্ধ্যায় এমে আপনাদের পাশে আর কি বলতে পারি। 
শান্তির পতাকা তুলুন হাতে হাতে ধরি। 

বিরহে প্রেম বলিষ্ঠ সাধুগণ বলে। 

ভ্রাতিপ্রেম অঙ্ষু্ন রবে আবার মিলন হলে ॥ 


৪১৪) 


ভাইয়ে ভাইয়ে মারামারি আর কয়দিন চলিবে বল 
সাম্রাজ্যবাদদীর ফাদেতে প1 দিয়ে সর্বনাশ হল 

আর কয়দিন চলবে বল ॥ 
ক্ষুদিরাম, কানাইলাল, সূর্য সেন, টেগর! বল। 
দুই ভাইয়ে আন্দৌলন করে, বুটিশকে খেদাল জোরে, 
স্বাধীনত| কাহার তরে, মানুষ যদি না রহিল । 
বার বার দাংগ! দাপটে, গরীব মরে হাটে মাঠে। 


৬ গণকবিয়াল রমেশ শীল ও তার গান 


যার বুদ্ধিতে দাংগ! ঘটে তার গায়ে কি আচড় পৈল ॥ 
দাংগার বীজ ছিল কোন্‌ দেশে, তারে উড়াই আনে কোন্‌ বাতাসে । 
ছিন্দু মুসলিম বিনাদোষে, কি কারণে প্রাণ হারাল 

লো মাফেজ হুতে শুনি, মানুষ পাঠায় কাদের গণি 

মানুষের মানুষের প্রাণহানি, এ মান্ষ কে পাঠাইল ॥ 

আরও একটা আবেদন ২ বন্ধুগণ করি সবাইর কাছে । 

ছুবৃপণ্ত গুণ দেশে বহু গজায়েছে ॥ 

হত্যা! লুট রাহাজানি ২ দিন যাঁমিনী যেই সেইখানে হয়। 

স্বাধীন দেশে এই সব ছুষ্টে দেবেন ন৷ প্রশ্রয় ॥ 

বিষবুক্ষ অল্লকালে ২ ধ্বংস হলে দেশের লোক সন্তষ্ট। 

গোড়। মোটা হলে তারে নোয়াইতে কষ্ট। 

ম্যালেরিয়া কালাজরে ২ নাহি করে জাতের বিচার । 

যারে পাবে তারে ধরে গ্রকৃতি তাহার ॥ 

অ।জকে আমাকে যার। করে অত্যাচার । 

কাল তোমারেও না করিবে কি গ্রার্টি তার ॥ 

তাই বলি বন্ধুগণ ২ সচেতন হও জানি শুনি। 

চোরের নাই শ্বশ্তরবাড়ী প্রাচীন লোকের বাণী | ৮ 


গোমদতী, চট্টগ্রাম, ১৬ |২| ৬৪ 


১০০ 
দেশবাসী বন্ধুগণ, আমার এই নিবেদন, 

পাক জায়গা পবিত্র স্থান জানি 
হিন্দু আর মুসলিমে রয়েছি ভ্রাতৃত্ব প্রেমে, 

তবে কেন এত হানাহানি । 
তার মূলে কিবা আছে, বলতে চাই আপনাদের কাছে। 

মনে করুন অতীতের ঘটন]। 
বুটিশ এই নীতি ধরে দুই শত বৎসর শোষণ করে 

পৃধ পশ্চিম পাঞ্জাবে নিশানা । 


রমেশ শীলের গান ৭১ 


নাদা চামড়া! চলে গেছে, এখনও তার দালাল আছে। 

বুঝিতে বাকি নাই কিছু আর । 
বুক্্ভাবে দৃষ্টি দিলে জমা খরচ যাবে মিলে, 

দাংগার তলে গোপন হস্ত কার। 
যত কায়েমী স্বার্থের দল হয়ে উঠেছে প্রবল, 

নিজন্বার্থ হাসিল করিৰারে । 
চোরকে বলে চুরি করিস গৃহীকে বলে সজাগ থাকিস 

বিভেদমন্ত্র কানে কানে ছাড়ে । 
শাণতান্ত্রিক আন্দোলন জোরদার হয় যখন, 

তখন তার] দাংগ! উন্কায়। 
বিভেদের নীতি নিয়! ধর্মীয় অন্ধতা দিয়া 

সনে স্থানে অঘটন ঘটায় । 
বহু যুগ যুগাস্তর হতে দেশের এই ভিটামাটিতে 

হিন্দু মুসলিম দৌহে করি বাস। 
এক মায়ের সন্ভ।নের মত পুরুষান্গক্রমে যত 

এক মাঠে দৌহে করি চাষ । 
গুজব ছড়ায় যারা জনতার ছুশমন তাঁরা 

রুখতে হবে এ সকল দুশমনে । 
দেশের হিন্দু মুসলমান সুখী স্বন্দর পাকিস্তান 

গঠন করুন খিলে সর্বজনে ॥ 


১০১ 
অত্যাচারের প্রতিশোধ আমার নেওয়! নাইব! হবে, 
আমার পরে আসবে যাঁর] বোধকরি তারাই নেবে। 
সারাজীবন ধরে আঁমি তারই চেষ্টা করে যাব। 
মনের কোণে সুর উঠিবে, কলম দিয়ে তাল বাজাব । 
লাল মেঘেতে করবে থেলা আকাশ ভর! জোছনা রাতে । 
দোল থেয়ে জলবে বাতি প্রতি ঘরে লাল শিখাতে । 


খ২ গণকবিয়াল রমেশ শীল ও তার গান 


তার আলোতে প্র নফল করবে মুক্তি পূজারীরা 

সেদিন হবে জানাজানি দৌস্ত কার! ছুশমন কারা । 
সোনার লোভে বিভোর হুয়ে যার তার বুকে মারছ লাঁখি 
সময় বুঝে মাথা গুঁজে পালাবে তোমার পাপের সাথী 
হিৎন জন্তর ডাক থামিবে, পথের বাধ! হবে শেষ । 

বুক ফুলিয়ে বলে উঠব, এই ত আমার দেশ ॥ 


পরিশিষ্ট--১ 
রমেশ লীলের জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী 


(কোন লোককবির জীবনের নিভূল সন তারিখ পাওয়া প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। 
স্থতরাং অন্রাস্ততার কোন দাবীই এখানে কর। হচ্ছে না ।) 

জন্ম, চট্টগ্রামের বোয়ালখালী থানার গোমদণ্ডী গ্রামে, ১৮৭৭ ( ১২৮৪১ ২৬শে 
বৈশাখ) 

সাত বছর ( এগার ?) বয়সে পিতার মৃত্যু, ১২৯১ (1) 

এগার বছর বার্মায় প্রবাস 

কবিয়াল হিসাবে আত্মপ্রকাশ, ১৩০২ (?) 

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, ১৯১৪-১৮ 

খিলাফৎ ও অনহযোগ আন্দোলন, ১৪২০ ২২ 

আপদাম-বেঙ্গল রেল ধর্মঘট, ১৯২১ 

মাইজভাগ্ারের পীরের শিশ্যত্ব গ্রহণ, ১৯২৩ (?) 

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুগ্ঠন, ১৯৩০, ১৮ই এপ্রিল 

'রমেশ-উদ্বোধন-কবি-সংঘ'র প্রতিষ্ঠা, ১৯৩৮?) 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ১৯৩৯-৪৫ 

বন্নিম সেনের মাধ্যমে কমিউনিস্ট পাটির সংস্পর্শে এলেন রমেশ শীল, পাটির 
সদস্য হলেন, ১৯৪৩ 

বাগোয়ানে অনুষ্ঠিত টট্রগ্রাম জেল৷ কৃষক সম্মেলনে চট্টগ্রাম জেলা কবি সমিতি 
গঠন, ১৯৪৩ 

ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের তৃতীয় বাধিক সম্মেলনে কবিগান, 
মহম্মদ আলী পাক ( কলিকাতা ), ১৯৪৫ 

দাঙ্গার পটভূমিতে কলকাতায় পাড়ার পাড়ায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির গান, ১৯৪৬ 
দেশ বিভাগ, পাকিস্তানের জন্ম, ১৯৪৭, ১৪ই অগাস্ট 

কলকাতার শ্রদ্ধানন্দ পার্কে কবিগান, শ্রেষ্ঠ কবিয়াল হিসাবে পদক লাভ, ১৯৪৮ 
ঢাকায় অনুষ্ঠিত পূর্ববঙ্গ সংস্কৃতি সন্দেলনে লোকসাহিত্য শাখার সভাপতি পদগ্রচণ' 
ও অভিভাষণ প্রদান, ১৯৫৪ 


শ৪ গণকবিয়াল রমেশ শীল ও তার গান 


রাজদ্রোহিতার অভিযোগে এক বছরের জন্য বিনা বিচারে বন্দী, ১৯৫৪ 
কাগমারী সম্মেলনে রমেশ শীলকে পূর্ববঙ্গের শ্রেষ্ঠ কবিয়ালের সম্মান দান, ১৯৫৬ 


'ঢাঁকার বিখ্যাত “বাফা” সাংস্কৃতিক সংসদ কবিকে পূর্ব পাকিস্তানের শ্রেষ্ট লোক- 
কবির সম্মান দেয়, ১৯৬২ । “***লাধারণ জনের প্রতিনিধি হিসাবে (আপনি ) 
গানের মাধ্যমেই ক্ষুধার অবসান, তৃষ্ণার শান্তি, হিংসার অবলুপ্তি ও সৌন্র্লোক 
স্প্টির জন্য সংগ্রাম করেছেন । আমাদের সাংস্কৃতিক ইতিহামে আপনার নাম 
উজ্জ্রপ হয়ে থাকবে ।- বুলবুল লঙলসিতকলা! একা ভেমি প্রদত্ত মানপত্র। ূ 
চট্টগ্রামে ও ঢাকায় রমেশ শীলকে শ্রেষ্ঠ লোককবি হিসাবে স্র্ধনা জ/পন কর! 
হয়, ১৯৬৪ 

জীবনাবসান, গোমদণ্ডী গ্রষমে, নিজের বাড়িতেই এপ্রিল, ১৯৬৭। তার শেষ 
ইচ্ছ। অনুসারে তাঁকে কবর দেওয়া হয়। শোকসভায় প্প্রায় দশ সহআধিক 
হিন্দু মুসলমান উপস্থিত ছিলেন |” 


পরিশিষ্ট _২ 
রমেশ শীলের গানের বই-_অসম্পুর্ণ পরিচিতি 


লেকগীতি £ রমেশ শীলের শ্রেষ্ঠ গান ও ছড়া-_প্রকাশক : মহম্মদ ইউম্ুস, 
সম্পাদক, রমেশ লীল সঘর্ধনা সংসদ, চট্টগ্রাম । 
ভাগ্ারে মাওলা; আশেক মালা--€ ১ম ভাগ) শাস্তি ভাগ্ডার-_-€২য় 
ভাগ); আত্ম তত্ব_( ৩য় ভাগ); নূরে ছুনিয়া; সত্য দর্পণ ; জীবন সাথী ॥ 
মুক্তি দরবার ; দেশের গানঃ ভোট রহন্ত; পাকিস্তান সঙ্গীত; দেশ দরদী 
বিচ্ছেদ তরঙ্গ ; চট্টল পরিচয় ; শীল সমিতির কবিতা; চাঁধীর গাঁন; মানব বন্ধু; 
লোক কল্যাণ ; বিধব! বিবাহ ব1 সমাজ রহল্য | চাটগীয়ের পল্লীগীতি (১ম ভাগ) 
চাটগীয়ের পল্লীগীতি ( ২য় ভাগ )। 
(প্রথম সংকলনটি ছাড় অন্যান্য সমস্ত সংকলনের 
প্রকাশক £ শ্রীঘজ্েখর শীল, পোঃ গোমদণ্তী, চট্টগ্রাম | 
মূল্য £ চার আনা, আট আনা, বারো আনা ) 


